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১। সম্পাদকীয় ৩__৪ সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্ষদ 
২। ধান চাষের উন্নতপ্রথ! ৫-_১১ বিষ্ণুপদ্ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
| ডঃ হুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
! ৩। গ্রীগ্নের স্কোয়াস! আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
শ্রপতিচরণ বেরা ১৩:১৫ ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
৪। কবির কবিতার মত/ (সাধারণ) 
মুকুল বাগচী ১৬ ডঃ দেবত্রত মুখাজীঁ, অপর কৃষি অধিকর্তা 
| (গবেষণা) 
«| ধানতলার চাঁধীরাও বাদাম আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
চাষে মেতেছেন। কৃষি বিভাগ 
হতাধ রায় চৌধুরী নীল অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
৬। আউশ ধানের আশু আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা/ বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য 
ক্বকুমার মুখোপাধ্যায় ২১__২৫ আধিকারিক (সদর) 
রা স্ুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
i "| পশ্চিমবঙ্গে সার ব্যবহারের চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
১৪ অগ্রগতি একটি বিশ্লেষণ/ 
শিবদাস রায় ২৬৩০ প্রধান সম্পা 4 
/ ৮। আমাদের কৃষির ভবিযিৎ ৩১-৩২ বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
এ টাটা 
বেশাখ ১৩৯০ 


| কৃষি বিভাগের কষি-তথ্য সংস্থ। ৫৪! 
(52| কর্তৃক প্রকাশিত রি 



































একাগ্র প্রয়াস ও রা গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাধে 
বিজ্ঞানীরা আজ খ'জে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের ঢাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীজ 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা € 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব, 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের ' 
ক্ষেত খামারে সৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জারমা 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেন্প, আলোচনা চক্র, কৃষক, 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকল্পিত কা্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় । সাথক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশা $ 


€ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 


৬ প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশে 
উন্নত প্রথায় রুষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, i 

কৃমি উপকরণের যথাযথ. ব্যবহার সম্বন্ধে কষকদে, 
সাহায্য করা এবং, 

ও রাসায়নিক সারের সুষম ২ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদে॥ 
অভিজ করে তোলা । 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম 
ঘকের,শরিক হয়েছেন রাজ্যের রুষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায় 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সম্হ। কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনু প্রবেশ। লক্ষ). 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 


বর্তমানে রাজের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ এ 


বর্ষচক্রে বৈশাখে নববর্ষের শুভারস্ত । বনুন্ধরাও এই... 

বৈশাখে বৈচিত্রাপূর্ণ একটি বছর অতিক্রম করে নতুন বছরে... 

পদার্পন করলো। নতুন একটি বছরই শুধু নয় নতুন একটি | 

দশকেরও শুরু। এই নতুন দশকের নববর্ষে বস্ুন্ধরার 

গ্রাহক, পাঠক এবং শুভাকাঙ্বীদের জানাই শুভেচ্ছা। 

কামনা করি তাদের সহযোগিতা | রর 
বিগত বছরটি চিহ্নিত হয়ে রইল অভূতপূর্ব খরার বছর 

হিসাবে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর বর্ষণে 

ধনী, তবুও এই রাজ্যকে খরা ও অন্পবৃষ্টির দুর্ঘটনায় পড়তে ৷ 

হয় মাঝে মাঝেই । সেই দুর্টনার ফল শস্তহানি, কৃষকের 

ক্ষতি ও সেই সঙ্গে দেশের অর্থ নৈতিক বিপর্যয়। গত খরায় 

এই রাজ্যে ধানের ফলনে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ধানের এই কম 

ফলন এরাজোর অর্থ নৈতিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করেছে। 
তবে খরা ও বন্যার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও বাংলার কৃষক 

কোনদিনই তার মনোবল হারায়নি। কৃষি অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে 

আঘাত পেলেও কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সক্রিয় চেষ্টা রা 

এবং যত্বে কৃষি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত. রাখার চেষ্টা চলেছে। 

ক্রমবর্ধমান খাগ্ঘচাহিদ! মেটানোর জন্য কৃষি উৎপাদন প্রচেষ্টা 

আমাদের বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। শুধু খাদ্যই নয় কৃষি নির্ভর 

গু শিল্পের উন্নতির জন্যও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির, প্রয়োজন রয়েছে। 
সারা বছরের কৃষি-কর্ম এবং কৃষি ভাবনার এক পর্যায় শুরু ৃ 

এখন থেকে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্তহানির ক্ষতি থেকে 

কৃষকদের রক্ষা করার জন্য শস্তবীম! পরিকল্পনার সুবিধা আমন 

আউশ ছাড়া বোরো ও আলুর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা 





বৈশাখ £ ১৩৯০ 


৩ 








হয়েছে। গত বছরে ৰ খরার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার, পর সেচের 
এলাকা বাড়াবার উপর গুরুত্ব অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে 
এবং জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অনেক অঞ্চলে 
অগভীর নলকুপ বসিয়ে সেচ বাবস্থা করা হয়েছে। ৃ টি 
কৃষির ক্ষেত্রে আরও যেসব অস্থুবিধা রয়েছে যেমন বিভিন্ন: 2... 
জমির উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, সময়মত উন্নত 
.. জাতের বীজের সরবরাহ ইত্যাদি সেগুলি দূর করার জন্য উপযুক্ত 
5 ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, 
__ শস্ত পর্যায় নির্বাচন, শস্য সংরক্ষণ, সারের সরবরাহ ইত্যাদি 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । নতুন নতুন কৃষি 
বা চিন্তা, ভাবনা ও গবেষণালন্ধ তথ্য যা কৃষকদের ক্ষেতে বিপ্পব 
ঘটাতে সাহায্য করবে তা. কৃষকদের কাছে পৌছে দেবে SE ১০8 
বস্ুন্ধরা। এরজন্য প্রয়োজন রয়েছে লেখকের - যথাযথ 
- সহযোগিতা, কৃষি সাংবাদিকদের উদ্যোগের এবং জেলার কৃষি 
_ প্রশাসন থেকে রিপোর্ট, সংবাদ ইত্যাদির যোগানের | আমরা - 
আশা করবে৷ কৃষি প্রাসঙ্গিক বা গ্রামোননয়ণ ভিত্তিক লেখ, = 
কৃষি সাংবাদিক, কৃষি - বিশেষজ্ঞ প্রভৃতিদের কাছ থেকে। 
আশা করবো তথ্য, সংবাদ, কৃষি-মুলক রচনা জেলার কৃষি 
তথ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে এবং যারা নিজেদের হাতে 
শস্য উৎপাদন করছেন সেই কৃষক ভাইদের কাছ থেকেও। 
যে কৃষি উৎপাদন কার্ধসুচী এ বছর নেওয়া হলো তা রূপায়িত 
- করতে কৃষকের সঙ্গে বস্ুন্ধরাও* থাকবে তাদের. প্রিয় সাখী 
হয়ে। 

















সো সম  স্য ব স্তর 


গীত কয়েক বছরের মধ্যে ধানের বেশ 
কয়েকটা অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত 


_ হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে এইসব অধিক 


ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন যে 
অনেক বাড়ানো যায়, রাজ্যের অধিকাংশ 
কৃষকই সে বিষয়ে :একমত | তাছাড়া 
সময়মত এসব জাতের ধানের চাষ করলে 
পরবর্তী ফসল চাষের জন্যও যথেষ্ট সময় 
পাওয়া যায়। 

খুব নীচু ও জলা জমিতে স্থানীয় উন্নত 
জাত এবং গবেষণা উদ্ভাবিত অধিক ফলন- 
শীল উপযুক্ত জাত বাছাই করে সুপারিশ 
মত চাষ করে ফলন অনেক বাড়াতে পারা 
যায়। 


অধিক ফলনশীল ও স্থানীয় উন্নত 


জাতের ধান 

প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জমির অবস্থান, 
সেচের স্থুযোগ-স্থুবিধা অনুযায়ী কোন 
মরন্থুমে কোথায় কি জাতের ধান চাষ করা 
বায় তা পর পৃষ্ঠার তালিকা ছুটি থেকে জান! 


- যাবে। 


* তালিকা (ক) আউশ; 
**. তালিক। (খ) আমন। 


জমি নির্বাচন 

আউশ মরসুমে উচু ও মাঝারি অব- 
স্থানের যে কোন দো-আশ জমি এবং আমন 
মরস্ুমে বেলে দো-আশ থেকে এটেল জমি 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত ৷ 


bl! 





ধান চাষের উন্নত 
প্রথা 


রর বন্ুন্ধরা : বৈশাখ ১৩৯০, 7 হি 


বীজের হার 





কি) আউণ 


খরা প্রবণ ক ক অঞ্চল ঃ 

7 a পুরুলিয়া ও বাকুড়া জেলা! 
. এবং মেদিনীপুর, “বৰ্ধমান ও 
রী? পশ্চিমাঞ্চল। । 


২। পলিমাটি অঞ্চল ঃ 

মালদহ, মুখিদাবাদ, নদীয়া, 
২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম 
দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা 
বাদে) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল । 


ত। তরাই অঞ্চল £ বট 

"কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
দাজিলিংজেলার শিলিগুড়ি ও পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর 


5 মহকুমা৷ .. 


আউশ ই ছিটিয়ে বুনলে বীজ লাগবে এক একর জমি রোয়ার জন্য লাগবে ২* 
একরে ৩:--৩৫ কেজি, বীজ বোনা যন্ত্রের কেজি বীজের চারা । 


| ভি এবং আই-আর ৩৬ 1. 


কেবল রোয়ার উপযোগী £ 









সাহাযো বুনলে একরে ২৫-৩ টি আর 





বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ 
আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ 
(রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর- 
১২৬-৪২-১। 
কেবল রোয়ার উপযোগী £ 
রত্না, সি-এন- -এম-৬ (লক্ষ্মী) 
ও ২৫, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ 


















বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ 
পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, 

সি-আর ১২৬-৪২-১,  আঁই-ই-টি- 

২২৩৩ এবং আই আর ৩৬ ও ৫০। 


ছুলার ও . 
এন-সি ১৬২৬. 


রত্বা, সি-এন-এম ৬ (লক্ষী) 
এবং আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও 


.৪০৯৪-(ক্ষিতীশ)। 

কেবল খোলার ক 
আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) , 

ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯: এবং _ 

সি-আর ১২৬-৪২-১। 


ডু 
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১৩০--১৪০ দিনে পাকে:ঃ .. 
আই-আর ৩৬, পলমন ৫৭৯ এবং... 
(২০০০ থেকে ৪০০০ ফুটের মধ্যে 
কালিম্পং-১ ও সি-আই টি তা 
২। তরাই অঞ্চল ঃ .  ১--১২০দ্রিনে পাকেঃ _ বাদকলমকাটি 
বি পলমন ৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩ _ ওচুণকাটি। 
উচু (৪' পৰ্যন্ত জল) তা ও. ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) এবং... 
রি আই-আর ৩৬। | 















মাঝারি (৪৮ জল) ১২০--১৪০ দিনে পাকে £ 

a আই-আর ২০, সি-এন-বি-পি ২১৭: নাগরা। 
২৮১৫ (শস্তগ্্ী, আই-ই-টি ২২৫৪ 
(প্রকাশ) ও ৬১৪১ (কুস্তি) 





মাঝারি নীচু (৮--১২" জল) ১৪০--১৫০ দিনে পাকে 2 = 

২ | পঙ্কজ, সি-এন ৫৪০ (স্থুরেশ), 

8  মান্ুরি, আই-ই-টি ৫৬৫৬ (স্বর্ণ )। এ 
বে ৬ লালদাটি ‘১০০-১১০ দিনে পাকে £ _ বাদকলমকাটি 
সি . আই-ই-টি ৮২৬ ও. ১৪8৪. (রসি) : ও চণকাটি। 
উচু (২' পর্যন্ত জল)... এবং সি আর ১২৬-৪২-১। ২, 





মাঝারি (২+--৪" পর্যন্ত জল) ১১০__১২৫ দিনে ডি : ভি 


৭ 





ও অধরা : বগাৰ ১৮: 5 
এম ৬ (লক্ষ্মী) ও ২৫ এবং আই-আর 


৩৬ ও ৫০1. 


দি 


৪1 পলিমাটি অঞ্চল 2 
"উচু (২৪ পৰ্যন্ত জল) 


মাঝারি (৪'--৮” পর্যন্ত জল) 


রদ 


টো ১২ বত জল) 


্‌ হি ২১৭ | 





_ ১২৫-১৪০ দিনে পাকে? 5 
আই-আর ২০ এবং আই-ই-টি ২২৫৪ 


(প্রকাশ) ২৮১৫ (শস্ত্ৰ) ৬১৪১ 
(কুস্তি) । 


১৪০ দিনে পাকে: 
পঙ্কজ, মাস্ুরি, আই-ই-টি ৫৬৫৬ 
(স্বরণ) এবং জগন্নাথ |. 


১০০ ১২০ দিনে পাকে: 
পলমন ৫৭৯, রত্বা, সি-মার-১২৬- 
৪২-১, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) 


ভাসামানিক, 


রূপশাল 


পাটনাই-২৩ 


ও রথুশাল। 


তিলককাচারি, 
রঘুশাল ও 


এন-সি ৬৭৮। 


বাদকলমকাটি 
ও চর্ণকাটি। 


২২৩৩ ও ৪০৯৭ এবং আই-আর- 


৩৬ ও ৫০ । 


১২০--১৪০ দিনে পাকে £ 


আই-আর ২০, সি-এন-এম ৩১. 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২৮১৫ (শন্তত্রী), 


২২৫৪ (প্রকাশ) ও ৬১৪১ এবং 


১৪০-১৫০ দিনে পাকে ঃ 


পক্কজ, মানুরি, আই-ই-টি ৫৬৫৬ 
... ক্ষণ) সি-আর ১০০৯ ও ১৯ he 
এবং সি-এন ৫৪৭ ও সি-এন-এম- - 
৫৩৯ (বিরাজ) । টি 


৮ 


নাগরা_ 


ভাসামানিক, 
রূপশাল, 


ঝিডাশাল, 


রা 


কলমা-২২২ ও 


ও ছুংসর। 


পা 
রঘুশাল ও 


এন-সি ৬৭৮ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ উদ ৰ 





ৃ ১৫০ দিনের পরে পাকে 2 
পৰ্যন্ত জল) সি-এন ৫৪০ ও সি-এন-এম ৫৩৯ 
2 (বিরাজ)। 





এন-সি . টা 








বেশী । ১৮০ দিনের পরে পাকে 
. ঃ ফুটের উপরে জল জমে) + 


| সমুদ উপকূল আর্চল ই 
ৃ নি গহ ই দিনে পাকেঃ | ৮৬ 
3 17১২, জলা জমে) আই- ই-টি ১১৩৬, ২২৫৪ (প্রকাশ) ক : ৮ 
রি ও আই-আর ২০, মাস্কুরি এবং টি চাশ 
সি-এন ৫৪০ । 
বল : ১৫০ দিনের পরে পাকে £ 
(0১৮৩ জল জমে ) | 


৬। লবণাক্ত অঞ্চল ঃ 


) | বন্যাপ্রবণ অঞ্চল £ 


{ রোগ-পোকার আক্রমণ সহনশীল জাত 

_রোগ-পোকার নাম সহনশীল জাতের নাম 
_ ভেপু পোকা ৩ আই-ই-টি ২৮৮৫ নিজ) শক 
_ মাজরা পোকা Ee আই-আর : ২০। 
__ বাদামী শোষক পোকা =. আই-আর ৩৬ ও ৫*। ০ 
__ ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট) আই-আর ৩৬ ও ৫০, আই-ই-টি ১৪৪৪ ৪ (লি), 
টুরো রোগ _ আই-আর ২০, ৩৬ ও ৫০ এবং সি-এন-৫৪* চা 

১: আই-ই-টি ২৮১৫। 


৯ 








টি (8 ইঞ্চি) গভীর নালা খুঁড়ুন। 
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আমন এক একর জমি রোয়ার উপযোগী বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো গুঁড়ো ইথাইল 

চারা বা বিছন তৈরি করতে সরু জাতের মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল মার- 

_ ধানের বীজ লাগবে ১৫--১৮ কেজি, মাঝারি কিউরিক এযাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন 
সরু জাতের ১৮--২১ কেজি এবং মোটা করে নিন। 


4 জাতের ২১. --২৪ কেজি I কাদানো বীজতলার বীজ শোধনের জন্য 
8 প্রতি ১ লিটার জলে ১২ গ্রাম মিথোক্ি 
| বীজ হন পু ২ মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল 


সরাসরি বোনার আগে বা শুকনো বীজ- মারকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে তাতে এক 
তলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি কেজি বীজ ৮--১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন । 





বীজ বোনার উপযুক্ত সময় ্‌ 
 অরস্ম ॥ সরাসরি বোনার সময় বীজতলায় বোনার সময় 
আউশ টি তরাই অঞ্চলে__ ফাল্গুন 
টি পলিমাটি অঞ্চলে__বৈশাখ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 
খর! প্রবণ কীকুরে মাটি অঞ্চলে 
3 ' জ্যৈষ্ঠ থেকে আবাটের মাঝামাঝি 
7. আমন চৈত্ৰ--জ্যৈষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় 
চারা তৈরী মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, 


এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও 


তর করতে ১ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে পটাশ ২ কেজি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে 


বীজতলা! তৈরি করুন। অতিরিক্ত নোন। শুকনো বীজতলা তৈরি করলে প্রাথমিক 
মাটি বীজতলার উপযুক্ত নয়। নিড়ান মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিয়ে চারা তোলার 
দেওয়া, ওষুধ ছেটানো, সেচ ও সার দেওয়া ৭--১* দিন আগে জমিতে রস থাকলে 


তি প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র বীজতলা- প্রয়োজনবোধে ২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান 


টিকে ১২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া খণ্ডে সার হিসাবে দেবেন। 


. ভাগ করে নিন। প্রতি খণ্ডের চারপাশে বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ 
৩০ সে, মি (১ ফুট) চওড়া ও ১০ সে, মি 


জা দশ শতক কীজন্তলায় প্রাথমিক মাঝে মাঝে বীজতলায় হালকা সেচ দেবেন । 


১০ 


শুকনো বীজতলায় বীজ বুনলে বীজ. 
টা, ফেলার পর হালকাভাবে পাট! চালিয়ে বা 
a ৰীজতলায় দার 5 মই দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে 














_ কাদানো বীজতলায় বীজ ফেলার ২-৩ 
টা পরে বীজতলা ডুবিয়ে সেচ দিন এবং 

ঘন্টা জল ধরে রাখুন। পরে কেবল 

| বাকী জল বের করে দিন। 

| বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় 

জলের পরিমাণ বাড়ান । 

' বীজতলায় ওষুধ 

০ চারার বয়স ১০ দিন হলে দানাদার ওষুধ, 

প্রতি ১০ শতকে ৫০০ গ্রাম ফোরেট ১* জি 

বা ১২ কেজি কার্বোফুরান ৩ গ্রাম ব্যবহার 


_অরগানো ফসফরাস কম্পাউও 
(কীটাজিন বা বর! হিনাসান) 
_ ডাইথায়ে! কার্বোমেট 
বীজতলা 
এ রাজ্যের বেশীর ভাগ এলাকাতেই 
বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও আমনের 
বীজতলা তৈরি করতে হয়। ফলে, বৃষ্টি 
টি সুরু হতে দেরী হলে বীজতলা তৈরি করতে 
দেরী হয়ে যায়। এ অবস্থায় হঠাৎ বর্ষ৷ 
শুরু হয়ে গেলে বা ক্যানেলের জল পাওয়া! 
গেলেও চারা ছোট থাকায় রোয়ার কাজ 
পিছিয়ে দিতে হয়। দেরীতে রোয়ার ফলে 
ধানে রোগ-পোৌকার আক্রমণের আশঙ্কা 
বাড়েই। আবার ফলনও কমে যায়। 
এই অবস্থায় প্রতিকারের সহজ উপায় 





১১ 
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করতে হবে। ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে 
এবং ব্যবহারের সময় বীজতলায় ২:৫--৫ সে, 
মি (১-২ ইঞ্চি) জল ৫--৭ দিন ধরে 
রাখতে হবে । যেখানে বীজতলায় ' জল দাড় 


করানো সম্ভব নয় সেখানে প্রতি লিটার বা 
জলে ই মি.লি. ফসফোমিডন ৮৫%, বা টি 
২০% লে 7 


১ মি:লি. ক্লোরপাইরিফস 
করুন। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজ- 
তলায় প্রথম স্প্রের ২* দিন পর দ্বিতীয়বার 
একই মাত্রায় ফসফোমিডন স্প্রে করুন | 






ঝলসা ও বাদামী দাগ রোগ দমনের জন্য নীচে বলা ওষুধ স্প্রে করুন? 8 
প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ a 


২২ গ্রাম 
২২ 288. BS se 
১ মি.লি. ... 


৩ মি.লি. টা 
হচ্ছে পুকুর, গভীর ও অগভীর নলকূপ, 
কুয়ো বা-নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে 
গ্রামের সব কৃষকের প্রয়োজনীয় সব চারা 
একসঙ্গে তৈরী করা।.. ক্যানেলের জল 
পাওয়ার বা সম্ভাব্য বর্ষা নামার ৩-৪ সপ্তাহ 
আগে যৌথ বীজতলায় বীজ ফেলতে পারলে 
যথাসময়ে চারা রোয়া যাবে। তাছাড়া 
একসঙ্গে চারা তৈরী করার ফলে বীজতলায় 
রোগ ও কীটশক্র প্রতিরোধ করা সহজ 
হবে। খরা বা বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার 
ভন্য একসঙ্গে বীজ না ফেলে দফায় দফায় 
বীজতলায় বীজ ফেলুন । ূ 


£ 








00] জঙ্থপরি, 














নানান সাদী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ৰ i বেঙ্গল গো ইপাীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ 


টা উন্নত মানের বীজ | ১1: রা ানাল্ কোর্ড 

২ রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 

ৰ ৩। “সুজল।” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 

হা উল ৪1 যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” 

17. কীট স্প্রেয়ার (Sprayer) 

মা তা যাক ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থেশার 
- LE (Thresher) | 

| ৫1 মাটি সংশোধক nied Soi 

সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাজল ইত্যাদি 


(খ্‌) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 


0 যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহাধ আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 
|| সার উৎপন্ন হচ্ছে। 
রি বিশদ বিবরণের জন্য*যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল যাপ্রো-ইগস্তরীজ 
কর্পোরেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা) 2 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাত! ৭৪ ০ 


টেলিগ্রাম £ এগ্রিনপুট ৰ টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 


১২ 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট রীর রি 
কারখানা স্থাপন করেছে-_ যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের 


lL সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 





ভ্রীপতিচরণ বের! 


স্কোয়াদ্‌ কুমড়ো গোত্রীয় সবজি। 
আমরা ছুই রকম স্কোয়াসের সংগে পরিচিত। 
এক রকমের স্কোয়াস্‌ মাচার উপর লতানো 
গাছে হয়। সাধারণভাবে পাহাড়ী ও তরাই 
অঞ্চলে এই জাতটি হয় এবং স্কোয়াস্‌ নামে 
পরিচিত। অন্যটি বেঁটে ঝাড় ধরণের গাছ, 
গ্রীষ্মকালে প্রায় সব জায়গাতে জন্মাতে 
পারে। একে শ্রীম্মকালীন স্কোয়াস্‌ বলা 
হয়। গাছ লাগানোর দেড় থেকে ছুই 
মাসের মধ্যে ফলন দিতে শুরু করে। অন্যান্য 
সবজির মত স্কোয়াসে নানা রকম খনিজ 
পদার্থ ও ভিটামিন আছে। যঞ্ক্নিয়ে চাষ 
করলে কম সময়ে এবং কম খরচে একটি 
ভাল সবজি সহজেই উৎপন্ন করা যায়। 
এর চাষে কৃষক যাতে আগ্রহী হতে পারেন 
সেজন্য চাষ পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো । 
জমি 

গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াস্‌ মাঝারি ধরণের 


গবেষণা আধিকারিক, সবজি গবেষণা কেন্দ্র 
কালিম্পং। 





অগ্নযুক্ত প্রায় সব রকম মাটিতে যেখানে ভাল 
জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে সেখানে জন্মাতে 
পারে। কুমড়োর মত স্কোয়াস্‌ও আলুর ক্ষেতে 
আলু তোলার আগে মাদাতে লাগানো যেতে 
পারে। এতে করে চাষের খরচের সাশ্রয় হয়। 
লাগানোর সময় 

সাধারণভাবে গ্রীগ্বকালীন স্কোয়াস্‌ 
শীতের শেষে মাঘের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুন 
মাস পধন্ত বা তার পরেও লাগানো যেতে 
পারে। তবে বেশী ঠাণ্ডা বা হিমপ্রবাহে 
অন্করোদগমের অস্থুবিধা হয়। আবার 
দেরীতে লাগালে প্রাকৃ-মৌন্ুমী বৃষ্টিতে নানা 
রকম রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়। 
জাত ৃ 

স্কোয়াসের খুব বেশী জাত আমাদের 
কাছে পরিচিত নেই। তবে কয়েকটি জাত 
আমাদের রাজ্যে সকল ভাবে চাষ করা যেতে 
পারে। যেমন, উচিনি 

(Zucchini)—গাঢ় সবুজ রঙের লম্বা 
কল। প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা। গড় ওজন 


(১৩) 





ৰ ।: বৈশাখ ১ ১৩৯৪, 





নত ৫০০ গ্রাম থেকে ১ ১ কেজি। : ৫০_-৬০ দিনের ত 


মধ্যে তোলা যায়। 

হোয়াইট বুশ _সাদা গোলাকার চ্যাপ্টা 
ফল। ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা ও ৩--৪ ইঞ্চি 
পুরু আকৃতির । গড় ওজন ৫০০ গ্রাম। 


৪৫--৫০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। 


সাট্ন্দ টেণ্ডার এণ্ড ট,__সবুজ গোলা- 
কৃতি ফল। প্রায় ছোট কুমড়োর মত। 
গায়ে সাদা ছিটে থাকে । ওজনে ৭৫০ গ্রাম 
থেকে ১ কেজি পর্যন্ত হয়। ৫০-৬০ দিনের 


5 মধ্যে প্রথম ফলন নেওয়া যায়। 


বীজের পরিষাণ ও শোধন 


_ একর প্রতি ১২-২ কেজি পুষ্ট বীজের 
... শ্রয়োজন। প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে প্রায় 
৭০৪টি পর্যন্ত বীজ থাকে। 

প্রতি কেজি বীজ ২২ গ্রাম থাইরাম 
 শুঁড়ো বা ক্যাপটান গুড়ো মিশিয়ে ভাল- 


ভাবে শোধন করে বুনলে আগে থেকেই 


কতকগুলি রোগ সহজে দমন করা যায়। 


জমি তৈরী ও বীজ বোনা 

স্কোয়াসের বীজ “মাদা”তে বা সারিতে 
লাগানো যায়। মাদাতে লাগালে প্রথমে 
৩--৪ বর্গফুট মাপের মাদা তৈরী করতে হবে। 
প্রাথমিক ভাবে একটি চাষ দিয়ে জমি তৈরী 
করে নিতে হবে। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব 
৩-_৪ ফুট রাখলেই চলবে। সারিতে লাগালে 
সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪ ফুট দেওয়া 
ছা জমি তৈরির সময় মাটিতে 


( 





ছার দি সার ভালভাবে [মিশিয়ে 


তারপর বীজ বুনতে হবে। 
জমি তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদাতে 
৬--৮টি বীজ সমান দূরত্বে আধ ইঞ্চি গভীরে 
বোনা চলবে । সারিতে বীজ একটু ঘন করে 
বুনতে হয়। বীজ বোনার পর সামান্য জল 
দিয়ে মাঁদা বা সারি ভিজিয়ে দিলে ভাল হয়। 


সার প্রয়োগ 

ভাল ফলনের জন্য  স্কোয়াসের চাষে 
একর প্রতি ৪°--৫০ কুইণ্টাল গোবর সার, 
২০-২৫ কেজি নাইট্রোজেন সার, ১*--১২ 
কেজি ফস্ফরাস ও পটাশ সার প্রয়োগ 
করতে হবে। বীজ বোনার ৪--৫ দিন আগে 
সব গোবর সার, অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন 
এবং সবটা ফস্ফরাস ও পটাশ মাটিতে 
মিশিয়ে দেওয়া দরকার । 
নাইট্রোজেন সার গাছ ভালভাবে দাড়িয়ে 
যাওয়ার পর ২০--২৫ দিনের মাথায় প্রয়োগ 
করতে হবে। ৃ 


দূরত্ব ও পরিচর্ধ ৃ 

গাছ. দবীডিয়ে ওঠার পর প্রতি মাদাতে 
সবল সুস্থ ৪টি গাছ রেখে বাকী গাছ তুলে 
ফেলতে হবে। সারিতেও ২৩, ফুট দূরে 


দূরে চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলা 


দরকার। সংগে আগাছা থাকলে নিড়ানী 
দিয়ে ধীরে বীরে পরিষ্কার ও মাটি একটুখানি 


আলগা করে চাপান সার প্রয়োগ করলে 


গাছের বাড় ভাল হয়। 


১৪) 


বাকী অধেক 
















পি স্কোয়াসের মূল অগভীর ও ছড়ানোর জন্য 
রি সেচের জলের বেশ গুরুত্ব আছে। প্রয়োজন 
অন্ুদারে দু তিনবার বেশ ভাল সেচ দিতে 


সচ দেওয়া প্রয়োজন। 
রোগ পোকা 


প্রভৃতি স্কোয়াস্রে বিশেষ ক্ষতি করে। 
দাগ ধরা রোগ পাতা, কাণ্ড, ডগ! ও ফলে 
দাগ স্থষ্টি করে। লিটার প্রতি বেনোমিল 
২ গ্রাম বা ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রাম জলে গুলে স্প্রে 
করলে এই রোগ দমন করা যায়। পাউডার 
রোগে পাতা, কাণ্ড ও শাখাতে সাদা 
পাউডারের ছোপ দেখা যায়। সাল্‌ফেক্স 
২২ গ্রাম, বেনোমিল বা ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রাম 
অথবা ক্যারাথেন ই মিঃ লিঃ প্রতি লিটার 
জলে মিশিয়ে স্প্রেকরলে সুফল পাওয়া যায় ৷ 
লাল পোকা, স্কোয়াস্‌, ছিদ্রকারী পোকা 
[ও স্কোয়াস্‌ মাছি শস্তের বেশ ক্ষতি করে। 
লাল পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে 
ফেলে । আক্রান্ত গাছে সেভিন ৫* শতাংশ 
২২ গ্রাম বা ম্যালাথিয়ন ৫* শতাংশ ২ মিঃ লিঃ 
১, হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে 
সহজেই দমন করা যায়। ছিদ্রকারী পোকা 
মাটির কাছাকাছি কাণ্ডে ফুটো করে যা 
থেকে বুদ্বুদ আকারে এক প্রকার পদার্থ 
ৰেরুতে থাকে । ফলে অনেক সময় গাছ 
ঝিমিয়ে পড়ে ও মরে যায়। শুকৃকীট একবার 
আক্রমণ শুরু করলে দমন করা মুশকিল। 












চাপান সার প্রয়োগের পর অবশ্যই 


টি পাতায় দাগ ধরা রোগ, পাউডার রোগ 


আক্রান্ত অংশ তুলে নষ্ট করে ফেলাই শ্রেয়। 
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স্কোয়াস্‌ মাছি ফলের মারাত্মক ক্ষতি 
করে। সাধারণ মাছির থেকে একটু ছোট 
আকারের এই মাছি ভ্রণ ও ছোট ফলের 


গায়ে ফুটো করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে 
কীঢ়া বের হয়ে সমানে খেতে থাকে। ফলে 
ফল বিকৃত ও প্রায়ই পচে যায়। las না 
গাছে সেভিন 
৫০ শতাংশ ৩ গ্রাম বা ম্যালাখিয়ন ( যেমন 
ফেনিট্রোথায়ন, স্থুমিথিয়ন ইত্যাদি) ২মিঃ জি 
হারে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ১৫ দিন 
অন্তর স্প্রে করলে মাছির আক্রমণ গোৰ 


ফল নষ্ট করে ফেল! উচিত। 


করা যেতে পারে। 


ফসল তোল! ও ফলন 5 
স্কোয়াস্‌ বেশ ছোট অবস্থায় যখন গায়ের Sie 


শিরাগুলি ঠিকমত শক্ত হতে আরম্ত করে: টে ; 


ঠিক তার আগেই তোলা উচিত। শুৰুমাত্ৰ | 
বীজের জন্য ফল পাকান হয়। 


সঠিক ভাবে যত নিয়ে চাষ করলে: ৬০৮ ১ 


জননী যেতে পারে। 
বীজ নিয়লিখিত স্থান থেকে পাওয়া 

যেতে পারে। রি 

১। ন্যাশনাল সীডস্‌ করপোরেশন 
৬, মুস্তাক আহমদ স্ত্রী, 
কলিকাতা! ৭*5 ০৭১ 

২। সাটন এণ্ড সনদ 

১৩ ডি, রাসেল স্টীট, 

কলিকাতা ৭০০ ০৭১ 

এন. কুপার এণ্ড কোং 

৩, কুইন্স গার্ডেন, 


পুনা ১ 


৩ । 


১৫) 












স্থৃতির আকাশ জুড়ে : 
কবির কবিতা আঁকা 





_কোথায়ও বা নত 7 


তাপদক্ষে ধুধু ফসলের মাঠ 
ঝড়ে-জলে কখনো বা. 

গড়ে খোড়ো চাল রা 
বোশেখের স্পা মায়াবী দুপুরে। 


এ এক আশ্চর্য মাস অপূৰ সকাল 

রাঙা ফুলে রাঙিয়ে ভূবন .. yg 

কেউ কেউ হেঁটে যায় আল্পথ দির ০ 

রবীন্দ্-ভাবনার সাথে সাজিয়ে অপ্তলি 
৷ গাঁথা! ফুলে জানায় প্রণতি I 


পল্লীর লিগ্ধ ছায়া 


সির নি শিল i 
. ধরা দেয় প্রকৃতির কোলে 
কবির কবিতার মত : 

সবর পেরিয়ে 
হৈ খের পঁচিশ তারিখে। ॥ 


(১৬) 











পক রবি ফসলের চাষ হয়েছে, অন্যদিকে 
ন চাষীর! আউশ ও আমনের ক্ষতি 

ষিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন নতুন শ্যালো 
বসিয়ে বাড়তি এলাকায় বোরো ধান চাষে 
উৎসাহিত হয়েছেন। বর্তমানে এই ব্লক- 
টিতে ৯টি নদীজল তোলা পাম্প, ৫৬টি গভীর 
হুদ ও হাজার বিশেক অগভীর নলকূপ 

_রয়েছে। এই, জলে সেচ দিয়ে চাষীর! দিন 
: তে কাজ করে চলেছেন। খর! 
a তাদের » মনোবল, নষ্ট = করতে পারেনি। এঁ 
কাজে চাষীরা সরকারী কম থেকে পঞ্চায়েত 


পর্যন্ত প্রায় সকলের ক 'ছ থেকে প্রয়োজনীয়, 


₹_ সাহায্য পেয়েছেন। 
_ সময়মত মিনিকিট কৃষকদের হাতে 
পৌছানোর ফলে রবিশস্ত যেমন কলাই, 
কৃষি সংবাদিক যুগান্তর । 




















সরষে, ছোলা, মন্ুর প্রভৃ 
তাদের কোন অন্ুবিধা হয়নি । বিকেলে 


রাণাঘাট ২ নং ব্লকের ধানতল৷ গ্রামের ওপর 


দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে বস্তা ভরতি ্ 
মটরশুটি বিক্রি হচ্ছে। এত মটরশুঁটি 
এখানে কোথা থেকে এল খোজ নিতে পায়ে 
পায়ে এগিয়ে গেলাম । চমৎকার চেহারার 
টাটকা তাজা এমন গুটি বড় একটা চোখে 
পড়ে না। 
আমাকে দেখে এগিয়ে আসেন মাঝ 
বয়সী এক ব্যক্তি নাম সন্তোষ সেনগুপ্ত। 
ক্রেতা মনে করে সস্তোষবাবু এক মুঠো 
মটরশুঁটি আমার হাতে দিয়ে বলেন, আগে 
খেয়ে দেখুন, কেমন স্বাদ। সত্যি স্বাদ 
যেমন মিষ্টি তেমনি ফলগুলি সবুজ ও সুপুষ্ট। 
সেই সময় মটরশুঁটির বেচাকেনা চলছিল । 
মাল মাপার পর দরদাম চুকে গেলে সস্তোষ- 
বাবুর সঙ্গে তার মটরশুটির ক্ষেত দেখতে 
যাই। সন্তোষ বাবুর মোট আট বিধে 


প্রভৃতির চাষ ব করতে 


ফলন গড়ে ২০ মণ। 
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জমি । 
তিন বিঘেতে। আর মটরশুটি করেন পাঁচ 
বিঘেতে। বিনয় জাতের সরষে বুনেছেন। 
দেখার মত গাছ। ফলনও হয়েছে ভাল। 
আর-ডবু ৩৯১ জাতের সরষেও বুনেছেন। 
এই জাতটি আগে দেখিনি। শুনলাম কৃষি 
সম্প্রসারণ কর্মী শিবপ্রসাদ রায় এই 
নতুন জাতটি, যোগাড় করে দিয়েছেন। 
তৈলবীজ চাষের দায় দায়িত্ব ও দেখাশোনা 
শিববাবুই করে থাকেন। সরষে চাষে বিঘে 
পিছু চার-পাঁচ মনের কম ফলন হবে না 
বলে মনে হচ্ছে। আর-ডব্র ৩৯১ জাতে 
হয়তো আরো কিছু বেশি ফলন হতে 
পারে। 
২. সন্তোষ বাবুকে জিজ্ঞেস করি গম চাষ 
বেশি করে করেননি কেন? আমাদের 
আলোচনা করতে দেখে স্থানীয় কৃষক 
শ্রী নুপেন দেবনাথ এগিয়ে এসে জবাব দেন, 
লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে আমরা মটর- 
শুটিকেই বেছে নিয়েছি। 

তিনিও এ বছর তিন বিঘেতে মটরশু টির 
চাষ করেছেন। সেই গ্রামেরই রকিবুল 
_ বিশ্বাস বললেন, তার মটরশু টির চাষ আছে 

সাড়ে তিন বিঘায়। আরো অনেকেই এ বছর 
_ মটরশুটির চাষ করেছেন ধানতলার মাঠে। 
তাঁরা চাষের জন্য বেছে নিয়েছেন আলি 
ওয়াণ্ডার ও ফেন্ুমিনা জাতের জলদি 
মটরশুটি। ৯০ দিনের ফসল। বিঘে ভূ ইয়ে 
টা বীজ যোগাড় করে 
২ দিয়েছেন হর সম্প্রসারণ আধিকারিক । চাষে 


এক বিঘেতে করেন গম, সরষে চাষ 





খরচ বেশি বীজের । এই চাষের জন্য বেলে 
দৌ-আঁশ মাটি ভাল। মটরশুঁটি চাষে বেশি 
জল লাগে না। তবে সময় মত সেচ দিতে 
পারলে ফলন বেশি হয়। গভীর নলকুপের 
জলে এখানে সেচ দেওয়া হয়। সঠিক 
সময়ে সেচ দিতে অন্থুবিধ! কোথায় জানতে 
চাইলে সন্তোষবাবু বেশ অসস্তোষ প্রকাশ 
করে জানালেন যে, লোড শেডিংয়ের জন্য 
সময় মত জল তারা পান না। বীজ সার 
রোগ পোকা দমনের ব্যাপারে তারা 
বলছিলেন কোন বিশেষ ভাবনা নেই। 
প্রয়োজনীয় সাহায্য তারা সব সময়েই পান 
কৃষিকর্মীদের কাছ থেকে । 

ঠিকমত সেচ ও সার দিয়ে চাষ করতে 
পারলে মটরশুঁটি খুবই লাভের ফসল। 
ধানতলার উপস্থিত কৃষকদের জিজ্ঞেস 
করলাম, এই ফসল তোলার পর বোধহয় 


পাট বা আউশ ধানের চাষ করবেন? 


সম্তোষবাবুরা জানালেন, আগে তাই 
করতেন। বিঘেতে কখনও ছু তিন মনের 
বেশি ধান কিংবা ৪-৫ মনের বেশি পাটের 
ফলন তারা পাননি। সে তুলনায় গত 
বছর বাদাম চাষ করে অনেক বেশি ফলন 
পেয়েছেন। : 
আগের বছর কৃষি বিভাগ। থেকে প্রদর্শনী 
খামার করার জন্য ছুচার জন চাষীকে 'বাদা- 
মের বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ বিনামূল্যে | 
দেওয়া হয়। তার ফলন দেখে অনেক চাষী 
উৎসাহিত হন এবং এর চাষ সুরু করেন। 
ধানতলায় গত বছর প্রাক-খরিফ মরস্থুমে 


(১৮) 





বাদাম চাষ হয়েছিল ২২ একরে। এবার 
এ রা. একশ একরে বাদাম চাষ করেছেন । 


সাত মনের ওপর বাদামের ফলন পেয়েছেন। 
 বিঘে পিছু খরচ হয়েছে ৪৮* টাকা। 


জার, টাকা কেজি দরে বাদাম বিক্রি 


মনে, পড়ল, কয়েকদিন আগের কথা। 
হুগলী জেলার গিয়েছিলাম । 
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পদ চক্রবর্তী বলছিলেন, তার ব্লকের চাষীরা 
আলু তুলে সেই জমিতে হাজার একরে 


বাদাম চাষ করতে চান। তবে, অমস্তা ৰ 


একটা, তা হল বীজের । নদীয়া বা হুগলীর 


জেলা কৃষি দপ্তর অবশ্য চুপ করে বসে লই 
ত কৃষকদের বীজ সময় মত যাতে দেওয়া যায় 


সেজন্য জেলা কৃষি দপ্তর চেষ্টা করে চলেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ আ্যাঞ্রো ইণ্ডিজ করপোরেশন 
ও রাজ্য বীজ করপোরেশনও বীজ সংগ্রহ 








করছেন। আশা করি কৃষকরা 
প্রয়োজনীয় বাদাম বীজ সময়মত 
এবং বাদামের ফলন বাড়িয়ে তেলের 
দুর করার চেষ্টা করবেন। ' 





তাদের 


ঘাটতি | ২ 





(১৯) 





সায়থিয়ন ০০% ইসি ও ৫% গুঁড়ো 


গায়থিয়ন দুই আকারেই নিরাপদ, 
কার্যকর আর কম খরচের। 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য । রাইস হিস্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
নয়। তাহলে আপনার ফমলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন ? বরঞ্জ্মায়থিয়ন ব্যবহার করুন। অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করাল জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 

আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন । 
মবমময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন আপনার সেরা বন্ধু। 


৫5289248510 
জায়নাজিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 
পোঃ বঃ নং ৯১:৯, বোম্বাই ৪** ০২৫ 
সায়নামিড প্রতিটি ঢাবীর 


* Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey. U.S.A. 








রচনার সবশেষ তালিকাটি থেকে বোঝা যায় আউশ ধানের ফলন, জমি ও গড় 
ফলনের বৃদ্ধি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা দেশেই এক সমস্তা সঙ্কুলিত ক্ষেত্র । তবে বারে- 
বারে প্রাকৃতিক বিপধয়ে বিধস্ত এ রাজ্যে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিত 
প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। এই আশু ধান আশুতোষ । কিছুটা যত্ব, কিছুটা 
নৈবেদ্য পেলেই নে তুষ্ট । এই যত্ব পরিচর্যার, আর নৈবেদ্য উপযুক্ত প্রজাতি ও প্রয়োজন- 
ভিত্তিক সার, €যুধ ও মানুষঙ্গিক চাষ পদ্ধতির স্ুষু প্রয়োগ । 





প্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় 


নামেই পরিচয়। আশু বা জলদি 
থেকেই আউশ | শালি, শাইল বা আলোক- 
সংবেদনশীল আমন ধানের নবান্ন উৎসবের 
অনেক আগেই আউশের আবেশ । শরতে 
ধান-গোলায় প্রথম নৈবে্ভ। নাম তাই 
শারদীয়। আলোক সংবেদনশীল বন্য ধানের 
জলা জন্মভূমি থেকে অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে 
অধিবাসনের প্রয়োজনেই আলোক সংবেদন- 
শীলতা-রহিত জাতের স্থষ্টি। বৃষ্টিজল-নির্ভর 
উচু জমির চাহিদা জলদি জাত। তাই 
আউশ আশু। নব্বই-একশ দিনের বারি- 
বর্ষণে মাটি কর্ষণ থেকে ধান কাটার সমাপ্ধি। 
তাই এ এক অমূল্য সম্পদ। 

পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে আউশ ধানের 
জমি ৬১ থেকে ৯.৭ লক্ষ হেকটরের মধ্যে 
রয়েছে। অর্ধ দশকের সামগ্রিক পরিস্থিতি 


অর্ধ দশক 


১৯৭১-৭৬ 





১৯৭৬-৮১ ৫.৪ 


| mmm | at mm 


আট ধানের ত্রান 
ফলন ৰৃদ্ধিৰ 
প্রয়োজনীয় 


পর্যালোচনা করার জন্য নীচের তালিকাটি 
দেওয়া হোল। 

গত দশ বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ 
দশকে মোট ধানজমি প্রায় একই থাকলেও 


ফলন মোট ফলনের মোট 
ফলনের | হারের 
মোট আউশ | শতাংশ | মোট | আউশ | শতাংশ 











1 ১৩২৮] ৮৭৪ 





বনুদ্ধরা : বত ১৩৯০ 


[ধান জমি-_মিলিয়ন রে । ফলন _মিলিয়ন টনে। কুলনের হার হেকটর 


প্রতি কিলোগ্রামে। ] 


মোট ফলনের হার বেড়েছে। অপরদিকে 
আউশ ধানের জমি এবং ফলন ছুই-ই 
কমেছে। পাটের চাষের সঙ্গে আউশ 
ধানের চাষের একটা রেষাষেশি সম্পর্ক 
থাকলেও বিচার করে দেখলে দেখা যাবে 
আউশ ধানের জমি কম হবার কারণ শুধু 
পাটের জমির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল 
নয়। আউশ ধান চাষের সমস্তা ও ফলন 
বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করলে এ বিষয়ে কিছুটা 
আলোকপাত করা যাবে। 

আউশ ধানের চাষ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
সব জেলাতে হলেও উত্তরবঙ্গের পাঁচটি 
জেল! মুশিদাঁবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা 
(উত্তর ), হুগলী ও বর্ধমানে বেশী হয়। বৃষ্টি- 
_. পাতের পরিমাণ এবং বিশেষ করে মাটির 
_ জলধারণের ক্ষমতা অনুপাতে কোথাও 
বোনা বাঁ কোথাও রোয়া আউশ ধানের চাষ 
হয়। রোয়া ধানের সমস্যাগুলি মোটামুটি 
আমনের মত হলেও বোনা আউশ ধানের 
সমস্যা অন্য ধরণের | আউশ ধানের প্রজাতি- 


_ গুলির মধ্যে কতকগুলি গুণ সাধারণভাবে 


: বার পযোজন। সেগুলি হোল £ 
১) ধান বোনা থেকে ফসল কাটার 
সময়সীমা ১০*--১০৫ দিনের মধ্যে। 
২1 বীজের কিছুটা স্ুপ্তাবস্থা বা 
. ডরম্যান্সি। 


৩। খরা সহনশীলতা ৷ 
৪। প্রতি শিষে বেশী সংখ্যায় পুষ্ট বীজ 
( পাশকাঠির সংখ্যা বেশী হওয়ার 


৫। বলমা বা ব্লাস্ট রোগ সহনশীলতা 
বা প্রতিরোধকতা। | 
উত্তরবঙ্গের কোচবিহার-জলপাইগুড়ি 


অঞ্চলে মার্চ মাসের প্রথম দিকে যে বৃষ্টি হয় 
তার সুবিধা নিয়ে আউশ ধান বোনা হয় 
যাতে জুন মাসের মধ্যে ধান কেটে নিয়ে 
নাবি আমন ধান রোয়া যাঁয়। বোনার পরে 
এক মাস পর্যন্ত রাত্রের তাপমাত্রা বেশ কম 
থাকে। কাজেই প্রজাতিটি শৈত্যসহনশীল 
হওয়া দরকার । এপ্রিল-মে মাসে সাধারণত 
আউশ ধান খরার প্রকোপে পড়ে । কাজেই 
প্রয়োজন কিছুটা খরা সহনশীলতারও। 
বাদামী দাগ ধরা রোগের প্রকোপ উত্তর- 
বঙ্গে বেশী। পাতা ভাঁজ করা পোকা বা 
লিফ ফোলডারও সমস্যা স্থষ্টি করে। কাজেই 
এই ছুটি রোগ ও পোকার প্রতিরোধের জন্য: 
বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার । এ ছাড়া, 


উপরোক্ত পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক । উতর 
বঙ্গের অল্প মাটিতে অনুখাদ্বের অভাব জনিত 


ফসলে আগরা বা চিটে বাড়ে। পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ধান বোনার 
তিন সপ্তাহ পরে এক শতাংশ জিঙ্ক সালফেট 
বা দস্তা ফসলে ভালভাবে ছিটিয়ে দিলে 


২২ 







ll ud পরিমাণ অনেক কমে যায়। 


_.. মালদা-মুশিদাবাদ-নদীয়া-চবিবশ পরগণা 
(২ উত্তর ). অঞ্চলে  উচ্চকলনশীল প্রজাতি 
আউশ হিসাবে ভালো ফলন দেয় না। 
ই অঞ্চলের ক্ষার মাটিতেও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
দেখা গেছে যে ১৫ কিলোগ্রাম জিঙ্ক সালফেট 
বা দস্তা এক হেকটর জমিতে ভালোভাবে 
মিশিয়ে চাষ করলে ওঁ সব প্রজাতি ভালো 
ফলন দেয়। যে সব জমিতে রোয়া আউশ চাষ 
হয় দেখানে এই জাতীয় সমস্যা দেখা দেয় না। 


রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের খরা প্রবণ 
এলাকার কিছু কিছু জায়গায় বোনা ধানের 
চাষ হয়। এখানে মোট ৮*__৯* দিনের 
বেশী বৃষ্টি হয় না। কাজেই ১০ দিনের 
বেশী সময়ের প্রজাতি এ অঞ্চলে অচল। এই 
অঞ্চলের মাটির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। 
তাছাড়া, জমি পাহাড়ী অঞ্চলের মত ঢালু 
হওয়ায় জমির অবস্থানের মোটামুটি চারটি 
ভাগ আছে, ডাঙ্গ! বা টাড়, বাইদ, কানালি 
এবং বহাল বা শোল। বৃষ্টির জল সহজেই 
উঁচু ডাঙ্গা জমি থেকে কানালি বা শোল 
জমিতে চলে যায়। কাজেই বৃষ্টির শুরুতে 
আরম্ত হয় শোল জমিতে চাষ ও ধান রোয়া। 
ক্রমান্বয়ে উঁচু বাইদ বা ডাঙ্গা জমিতে চাষ ও 
চারা রোয়া করতে দেরী “হয়ে যায়। একে 
জলধারণ ক্ষমতা কম, তার উপর দেরীতে 
রোয়ার ফলে ফলন কমে যায়। অথচ এই 
অঞ্চলের জমিতে প্রয়োজন ভিত্তিক সার 
প্রয়োগে ফলন অনেক বাড়ানো সম্ভব এবং 




















২৩ 


£ বৈশাখ 


উচ্চফলন-শীল প্রজাতির প্রসারের যথেষ্ট 
স্থযোগ আছে। ডাঙ্গ জমিতে ধান চাষ করে 
কখনই ভালো ফলন পাওয়া যাবে না। এ 
জমিতে খরিফ মরন্ুমে খুব জলদি জাতের 
গৌণ তঞুল ফসল, যেমন কোদো, গুগুলি 
এবং ফরাস বীন ও গোখাছ্ের জন্য জোয়ার, 
বাজরা বা সীম জাতীয় গোখাগ্ধ, যেমন ফেসি- 


বসুন্ধর! ১৩৯০ 


ওলাস ক্যালক্যারেট দি চহ ক্রা রি ৃ 


অনেক জয় 


উচু বাইদ জমিতে ধানের রোয়া করা 
ছেড়ে বোনা ফসল উৎপন্ন করার প্রচলন 
অনেক বাঞ্থনীয়। তবে বৃষ্টি আরম্ভ হলেই 
বা তার ২-৪ দিন আগে ধুলো চাষ করে 
৮০--১০* কেজি বীজ ( হেকটর প্রতি) 


সারিতে বোনার প্রয়োজন। বোনা ফসলে 


আগাছার সমস্যাই প্রধান। আগাছা 
দমনের অনেক পন্থা আছে। বীজ বোনার 
আগে বীজের সারির ৩-৪ সে. মি. নীচে 
বুটাক্লোর জাতীয় আগাছানাশক ওষুধ, যেমন 
ম্যাচেটি, ছড়িয়ে দিলে গাছের ৪৫ দিন বয়স 
পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত থাকে। এরপরে 
একবার নিড়ানী দিয়ে নিলে ফসল খুব ভাল 
হয়। পুরুলিয়ার হাথওয়ার! খর! সহনশীল 
ধান গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৭৪-৭৬ মরন্থমে এই 
বিষয়ে গবেষণার ফলাফল স্বীকৃত হয়েছে। 
অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে জল ধরে রাখার 
ব্যর্থ প্রয়াস না করে বোনা ধান চাঁষের সঙ্গে 
আগাছা দমন করার দিকে লক্ষ্য রাখার 
প্রয়োজন আছে। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ১৩৯০ 

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মরস্থুমে গবেষণা 
কেন্দ্রগুলিতে, কৃষকের জমিতে উপযোগী ও 
মিনিকিট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সব 
ফলাফল জান! গিয়েছে তার সঙ্গে জেলার 
গড় ফলনের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় 
যে, উত্তরবঙ্গের সবগুলি জেলা এবং নদীয়া ও 
চবিবশ পরগণা (উত্তর ) জেলায় আউশ 
ধানের ফলন অনেক বেশী বাড়ানোর 
সম্ভাবনা আছে। গবেষণার ফলাফলগুলি 
যথোচিতভাবে কৃষকদের সামর্থান্ুযায়ী তাদের 
জমিতে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা 
অনন্বীকার্। গবেষণার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে 
যে গড় ফলন পাওয়া যায় তাকে জেলার গড় 
ফলনের হার দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা 
পাওয়া যায় তাই-ই হোল ফলনাস্তর বা 
ইন্ড গ্যাপ। আউশ ধানের ক্ষেত্রে কয়েকটি 
_ জেলার এই ফলনাস্তর নীচে দেখানো হোল । 





বর্ধমান মুশিদাবাদ হুগলী নদীয়া মালদা 


১৬৭ ১৯৯ ২০৪ ৩০১ ৩৪৯ 


কোচবিহার জলপাইগুড়ি পঃ দিনাজপুর 


৩৫৫ ৩৬১ ৪১৩ 


ফলনাস্তরের পরিমাণ ২:০০ এর উপরে গেলে 


.. বোঝা যায় যে, গবেষণা এবং সম্প্রসারণের 


মধ্যে ব্যবধানের সীমা সঙ্কীর্ণ করার স্থযোগ 
আছে। যে কোন ফসলের ফলন ক্ষমতা 
নির্ভর করে পারিপাশিক পরিবেশ, উপযুক্ত 
প্রজাতি এবং ফসল-মাঁটি পরিচর্যার উপর । 
এই তিনটি বিষয়ে সমন্বয় সাধনই গবেষণা 
ও সম্প্রসারণের মূল কথা। গবেষণার 


২৪ 


পরীক্ষায় আউশ ধানের হেক্টর প্রতি ফলন 
চার টন পর্যন্ত পাওয়া গেলে৪ রাজ্যের গড় 
ফলনের হার *'৮ থেকে নেমে ০'৬ টনে 
দাড়িয়েছে। সব কিছু সমস্তা 
প্রতিবন্ধকতা মেনে নিয়েও এই গড় ফলন 
১২ টন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। 
পারিপাশিক পরিবেশ আউশ চাষের পক্ষে 
অনুকূল করার উপায় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে 
মুখ্য, গৌণ এবং অনুখাগ্ঠের প্রয়োজনভিত্তিক 
প্রয়োগ । বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উপযোগী 
উচ্চফলনশীল প্রজাতি আউশ ধানে নেই 
বললে সত্যের অপলাপ হবে। রসি, 
দি. আর. ১২৬-৪২-১, আই. ই. টি. ৮৪৯, 
২২৩৩, পলমন ৫৭৯, আই. আর. ৩৬, 
সি. এন. এম. ২৫ ও সি. এন. এম. ৬ 
ইত্যাদি প্রজাতিগুলি ঠিক পদ্ধতিতে চাষ 
করলে ভালো ফলন দিতে সক্ষম। ফসল 
পরিচর্যায় প্রচলিত পদ্ধতির সামান্য রদবদল 
করলে ফলন বৃদ্ধি হওয়ার বাধা থাকে না। 
বোরো মরসুমে যেখানে ৩৮৮ সে.মি. জলের 
প্রয়োজন, আউশ মরসুমে সেখানে 
৩১৭৪ সে.মি. ও আমনে ৭০৭ সে.মি. জলের 
প্রয়োজন হয় (পাণ্ডে ও মিত্র ১৯৮২)। 
এই চাহিদাও কিন্তু কমানো যায় জল 
রক্ষণের কিছু বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে 
এবং খরা সহনশীল প্রজাতির ব্যবহারে। 
হেকটর প্রতি ৪* কেজি নাইট্রোজেন চারা 
ওঠার ১৫ দিন পর পর পাঁচ বারে প্রয়োগ 
করলে ৬ কে.জি. নাইট্রোজেনের মত কাজ 
দেয়। আশি শতাংশ ধান পেকে গেলেই 


০ 


এ ফসল কেটে নিলে চালের (গোটা ) পরিমাণ 
৩৬ গুণ বেশী পাওয়া যায় যদিও ধানের 
ফলনে সামান্তাই হেরফের হয়। কিন্ত 




















তে ফসল রেখে দিলে, অনেক ধান ঝরে 
যায়, পাখীর উপত্রবে নষ্ট হয় এবং বৃষ্টিতে 
ক্ষতি হয়। ফসল কাটার সঠিক সময় 
নির্ধারণ করা এবং সেই অনুপাতে ফসল 
কাটা ফলনের সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য 
| করে। যদিও বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের 
আর্দ্রতা ১২ শতাংশের বেশী হওয়া উচিত 
নয়, কিন্ত ফসল কাটার সময় বীজের আর্দ্রতা 
২২৫ থেকে ২৫৫ শতাংশে থাকলে ধান 
থেকে চালের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় 
আর কৃষকের লাভ হয়। যে ধান বীজের 
জন্য সংরক্ষিত হবে সেটা শুখিয়ে নিয়ে তার 
আর্দ্রতা ১২ শতাংশে নামিয়ে আনলে বীজ 
হিসাবেও তা উপযুক্ত মানের হবে। এর 
জন্য ফসল মাঠে ফেলে রাখলে ক্ষতিই হবে। 
.. খরা-প্রবণ অঞ্চলে একটি কথা বিশেষ 
বাত অনুধাবন করা দরকার। তা হোল, 





ফলন বৃদ্ধির হার জমি বৃদ্ধির হার সি হার 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ১৩৯৯ 
জমিতে গাছের সংখ্যা যেন কম না হয়। 
আউশ ধানের সঙ্গে খরার সম্পর্ক চিরকালের । 


ফসলের কোন না কোন পায়ে খরার 
মোকাবিলা করতে হবে এই ধারণা: নিয়েই 





আউশ ধানের প্রজাতি নির্বাচন এবং পরিচর্যা 3 


পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। খরার জন্য 
গাছের বেশী পাশকাঠি বার হতে পারে না. 
এবং ফসল অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পাকে। 
গবেষণায় দেখা গেছে যে, একই প্রজাতির 
(খরার প্রকোপে না পড়লে) যদি প্রতি 
গাছে ছয়টি শিষবাহী পাশকাঠি বার হয়, 
সেই প্রজাতির খরার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি 
গাছে ৩-৪টি শিষবাহী পাশকাঠির বেশী 
বার হয় না। প্রথম তিনটি পাশকাঠির 
শিষেই গাছের নব্বই শতাংশ বীজ পাওয়া 
যায়। এজন্য স্বাভাবিকভাবে বীজ বোনার 
হার বৃদ্ধির আবশ্যকতা আছে। ৃ রর 
সারা দেশেই আউশ বা উচু জমির রা 
মোট ফলন ও ফলনের হার আমন 
ও বোরো মরম্ুমের তুলনায় অনেক কম। 
এ পরিমাণের তালিকা নীচে দেওয়া হোল। 





পন (শতাংশ) (শতাংশ) | (শতাংশ) 
আউশ বা উচু জমির ধান ০২৫ ০+০৮ তা১৭ 
আমন বা খরিফ মরস্থুমের ধান ১০৭ ০২৮ ০৭৮৫. 
বোরো মরস্থমের ধান ২১৩০ ১৬৭৮ ৩৮৬ 

ৃ মোট বৃদ্ধির হার (শতাংশ) ১৯৯ ০৬৬ ১:৩৩ : 





২৫ 








[ ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৮*-৮১ সালের গড় বাৎসরিক সংখ্যা শতাংশ) ] 








শিবদাস রায় 


পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গে 


মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মোটামুটি 
৫ হাজার টনের মত (নাইট্রোজেন+ ফস- 
_ ফেট+পটাশ)। ৩০ বছর পরে (১৯৮১-৮২) 


এই রাজ্যে সার ব্যবহারের হিসাব দাড়িয়েছে 


২,৫৮,৪৫৭ টন। সেই সঙ্গে এ রাজ্যে খা্ত 
শস্ত উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি ৪* লক্ষ 


উন থেকে বেড়ে পৌচেছে ৯০ লক্ষ টনের 


_ কোঠায়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সার সম্প্র- 


_ সারণের সঙ্গে ধারা দীর্ঘদিন যুক্ত, তারা এই 


সাফল্যে যদি কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, 
তা খুব অযৌক্তিক হবে না । তবে এ রাজ্যে 


সার, ব্যবহারে অগ্রগতির এটি উজ্জলতর 


ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন * অফ ইণ্ডিয়া, নহল 
শাখা কলিকাতা i 


২৬ 


এরপর আসা যাক আসল বিষয়টিতে যেটি 
এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গে সার ব্যবহারের বৃদ্ধির যে নৈরাশ্ঠ- 
জনক হার দেখা যাচ্ছে তা এই রাজ্যের কৃষি 
উন্নয়ন কর্মস্থচীর-সঙ্গে জড়িত সকলের পক্ষেই 
উদ্বেগজনক । এর ফলে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় 
সার ব্যবহার বৃদ্ধিতে অজিত সাফল্যের 
উজ্জল্য বেশ কিছুটা স্নান হয়ে গেছে। 


গত ৩০ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কৃষি- টা 


ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। 


এই সময় থেকে স্বল্লকালীন ও সার প্রয়োগে 
অধিক ফলনের ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন জাতের 
খাগ্ঠশস্তের বীজ উদ্ভাবন এবং এই সঙ্গে বু 


সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচপ্রকল্প চালু 
হওয়ায় অনেক এলাকায় বহু-ফসলী চাষ প্রথা 


বসি বহার হয়। কৃষকও বেশী ক 














উৎপাদনের আশায় সার ও শস্তরক্ষার ওষুধ 
কেনায় অর্থ বিনিয়োগ নিশ্চিন্তে করত। 
রি সে যুগে সার বলতে বোঝাত (মিশ্রসার 


প্রভৃতি জাত ফসলে এই সার 
নপ্রিয় হতে খুব সময় লাগে নি। ধান চাষেও 
জমি তৈরীর সময় বা চাঁপান সার হিসাবে 





১৯৭২-৭৩ 





১১২ ১৪.২ 
১০.৩ ৫.৯ 
৫.৫ ১.৭ 
৩, ৩.৩ 
৩.২ ৪.৯ 
১০.১ ১২.৪ 
১৪.৪ ১৮.৩ 





১৯৭৫-৭৬ 


₹ বসুন্ধরা £ : বৈশাখ ১৩৯০ 
মাটিতে মিশিয়ে দিলেই হলো। দীর্ঘকাল 


বিনা সারে চাষ করায় মাটির উদ্ভিদ খাদ্য 


সরবরাহ করার ক্ষমতা প্রায় ছিল না। তাই 


সা ac 





এবার, এ রাজ্যে সার ব্যবহার পরি 
জেলাভিত্তিক চিত্রটি কি রকম। 
সারণীতে এই চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। 


সারণী-_১ ৃ 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সার ব্যবহারের অগ্রগতি: 
১৯৭২-৭৩--১৯৮১-৮২ (নাইট্রোজেন + ফসফেট + পাশ) 


১৯৮০৮১ 





১৯৭৮-৭৯ 













১৯.২ ১৯.৪ 

২৬.১ ৩০১০ ২৯.৬ 
১৮.৯ ২৮.২ ৩০.৭ 
৮.৬ ১২.৩ ১০.৫ 
১২.৩ ১৮.২ 5৭.8 
১৬.৫ ২২.২ ১৭,৩ 
২৩.০ ২৮.৫ ২৭.১ 
৩২.৬ ৩৫.১ ৩৪.৬ 


২৭ 


১নং ও ২নং ১ 


৯৮৮২ বি 








রি রা 





হ বৈশাখ ১৯০ রি 














পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হে জেলায় কেজি! তি ডিন হিসাবে সার ব্যবহারে শতকরা রানি 
| ১৯৭২-৭৩--১৯৮১-৮২ 
জেলা: টিনা ১৯৭৫-৭৬ এর ১৯৭৮-৭৯ এর _ ু নি এর ১৯৮০-৮১ এর 
j যা ১৯৭৫- তুলনায় ১৯৭৮- তুলনায় ১৯৮০- তুলনায় ১৯৮১ তুলনায় ১৯৮১- 
% বৃদ্ধি তে বৃদ্ধি ৮১তে বদি ৮২তে % বৃদ্ধি ৮২তে বৃ 


২৪ পরগণা 


4+ ৬৫. ৮ + 88.৬ 

হাওড়! ১২৩.৩ + ৭৮.৭ 
হুগলী +৮.৩ + ৭৬:৬ 
মুশিদাবাদ +৭৪.১ 4 ৪২.০ 
নদীয়া :+৪৫.৫ + ৯৯.৫ 
বর্ধমান + ১৬.০ + ৭৭.৭ 
বাঁকুড়া +১৫,৭ + ৫৮.৪ 
বীরভূম + ১৫.৫ + ৩৬.৫ 
পুরুলিয়া +২৭:৪ +৬৪.৫ 
মেদিনীপুর +২৬.৭ +৮৩.৮ 
দাজিলিং _-৪২,৭ .+২২৯:৩ 
জলপাইগুড়ি ~~ ৬৯.০ + 8০৫.৮ 
কুচবিহার + ৩.১ + ২৭২.৭ 
পশ্চিম দিনাজপুর + ২৫.০  +৩১২.৫ 
মালদা +২২.৭ +৮৫.৪ 
পশ্চিমবঙ্গ +২৭.০ + ৭৮.১ 


বাজারে এখন কত রকম সার। সব 
মাটিতে, সব ফসলে সেগুলি সমান কাধ- 
করী নয়; বিভিন্ন ফসলে বা ফসলচক্রে 
প্রয়োগ পদ্ধতিও ভিন্ন_-আরও কত কি। 
এরপর বড় বাধা সারের উচ্চ দাম। কম 
সার প্রয়োগ করে কি ভাবে লাভজনক ফলন 
পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের 
গবেষণা এবং সেইসব গবেষণালন্ধ তথ্যাদি 
লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছে পৌছে দেওয়ার 








+১8.৫... +১.০ ২১১৮ 
+২৪.২ 4 ১৮:২; ২৪৭৩ 
+ ১৬.৮ 4+ ২.৪ ১২,৩ 
4২০.৫ - ১.৭ —~ ১৮.৪ 
+ ৬.৮ ১১.৪ ১৭.১ 
+ ২১.৬ + ১৫.৫ —- ৫. 
২১.০৮ _২২.৫ 2, 
4+ ৭.৫ +৬.৩ ক 
+ 8৭.৬ + 8৯.২ ১.০ 
4+5১8৪.৯ "4১৩.৪ ১.৩ 
+ ৪8৯.২ + ৬২.৪ +৮৮ 
4 ৪৩,০ 4+ ২২.০ =~ ১৪.৬ 
+ 8৭.৯ + ১১,৪ 
4+ ৩৪.৫ + 8.৮ ই 
+২৩.৯ + ১৭.৮ =-৪8.৯ 
+ ৭.৬ 1৬557 — ১.৪ 


দায়িত্ব কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের । পৌছে 
দিয়েই কাজ শেষ হল না। সেই নির্দেশ- 
গুলি যাতে কৃষক, মাঠে যথাযথভাবে পালন 
করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা । তা ন! হলে 
কৃষকের লাভ হবে না, সার ব্যবহার দ্রুত 
বাড়বে না, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা 


মতে! প্রয়োজনীয় পরিমাণ, খা্শ্ উৎপর 


হবে না। যাই হোক, ১নং ও ২নং সারণীর 
কথায় আসা যাক। 


২৮ 


এই সারণী থেকে আলাদাভাবে প্রতিটি 


+ জেলার অগ্রগতি বিচার কর! এখানে উদ্দেশ্য . 





টি নয়। মোটামুটিভাবে যে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে, 
চার থেকে সাধারণভাবে কোন নিদিষ্ট গতি- 
প্রকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা তা 
বিবেচনা করে দেখা যাক । ছু একটি জেলার 
ক্ষেত্রে হয়তো সেই গতিপ্রকৃতির ভিন্নরপও 
দেখা যেতে পারে । 









১৯৭২-৭৩ সালে দেখা যাচ্ছে হুগলী, 
বর্ধমান, বীরভূম ও হাওড়া অন্যান্য জেলা 
থেকে বেশ এগিয়ে । আর তা হওয়ারই কথা। 
কারণ সেচের স্থযোগ এই জেলাগুলিতেই 
বেশী | কাছেই কোলকাতা এবং তার সহর- 
তলীতে কৃষিপণোর বিরাট বাঙ্তার। 
অধিকাংশ কৃষক শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত 
প্রগতিশীল। কৃষিবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তাই 
গৃহীতও হয়েছে এই জেলাগুলিতে বেশী। 


১৯৭৫-৭৬ সালে জেলাগুলির সার ব্যবহার 
বুদ্ধির বিষয়টি বিচার করলে দেখা যায় 
_ খুণিদাবাদ, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় বৃদ্ধির হার 
5 কৃষি-উন্নত হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম থেকে 
বেশী। এটা হয়েছে এই জন্যে যে এই 
শেষোক্ত জেলাগুলিতে উন্নত কৃষি প্রথা 
অবলম্বনের যে সুযোগ ছিল তার সুবিধা প্রায় 
ূর্ণমাত্রায় নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র 
সেচের সুবিধা নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে গম চাষ 
করে মুশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণার কৃষক 
দেখালেন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি 
পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ অপরিহার্য। আরও 





























২৯ 
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দেখা গেল উত্তরবঙ্গে এরই সংলগ্ন জেলা 
পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদাতেও সার ব্যবহার 
বৃদ্ধির হার বেশ উৎসাহজনক । ্‌ 

এবার আসা যাক ১৯৭৮-৭৯ I সালের 
কথায়। সে বছর সেপ্টেম্বরের শেষে দক্ষিণ- 
বঙ্গের বিরাট এলাকা বিধ্বংসী বন্যায় দারুণ 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কৃষি উন্নত জেলাগুলি 5 


খরিফ মরস্থমের ক্ষতি যতখানি সম্ভব পূরণ রর 
করার চেষ্টায় রবিতে অনেক বেশী এলাকায় 


চাষ করেছিল, সার বাবদ ব্যয়ও করেছিল 


বেশী। তাই দেখা যায় সার ব্যবহার বৃদ্ধির 
হার এই জেলাগুলিতে আগের তুলনায় 
অনেক বেশী। কিন্তু জলপাইগুড়ি, পশ্চিম 
দিনাজপুর, কুচবিহারে সার ব্যবহার বৃদ্ধির 
হার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে আরও 
অনেক বেশী। এবং এটাই হল সার ব্যবহার 
বৃদ্ধির পরিস্থিতির উজ্জলতর দিক । 

১৯৮০-৮১ সালে ছু বছরে শতকরা বুদ্ধির 
বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় বৃদ্ধির 
হার *৭৮-৭৯ সালের তুলনায় সব জেলাতেই 


কম, এটি একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। 


কিন্তু আশার কথা এই যে, এখনও উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলিতে বৃদ্ধির হার হুগলী, বর্ধমান. 
থেকে অনেক বেশী। অর্থাৎ যে জেলাগুলিতে 
স্বাভাবিকভাবে আপাতদৃষ্টিতে একসময়ে 
অধিক সার ব্যবহার বিষয়ে খুব সম্ভাবনা- 
পূর্ণ বলে মনে হত না, সেখানে সারের 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা এসেছে, বহু- 
ফসলী চাষ বাড়ছে, এবং কৃষি উৎপাদন 
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বাড়ছে। 
ও কৃষিতে অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলাও সার 
ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। 
১৯৮১-৮২ তে এসে দেখা যাচ্ছে সার 
ব্যবহারে অগ্রগতির বিষয়টি এ রাজ্যে দারুন- 
ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখানে স্মরণ 
করা যেতে পারে ?৭৮-৭৯ এবং ৮১৮২ র 
মধ্যে সারের দাম দুবার বেড়েছে। ছুবারে 
মোট বৃদ্ধি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ৬২ শতাংশ । 
তার উপর ৮১-৮২ সালে ছিল বেশ কিছু 
জেলায় খরা। কাজেই কৃষকের সার ব্যবহারে 
উৎসাহ বেশ কিছু কমে যায় +৮১-৮২ তে। 
তবু যে গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা গেছে ১৯৭৮ 
৭৯ সালের শেষে মোটামুটিভাবে সেটাই 
বজায় রয়েছে এ বছর। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের 
কৃষিতে অনগ্রসর তরাই এলাকায় সার 
_ ব্যবহার বৃদ্ধির হার দক্ষিণবঙ্গের কৃষি অগ্রসর 
_ জেলার তুলনায় এখনও বেশী। ?৮*-৮১ র 
| তুলনায় ’৮ ১-৮২ সালের শতকরা বৃদ্ধির বিচার 
করলে দেখা যায় পুরুলিয়া ও দাঞ্জিলিঙের 
মতো ছুটি কৃষি-অনগ্রসর জেলা ছাড়া 

আর সব জেলাতেই সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার 


আরও, বড় কথা অত্যন্ত খরাপ্রবণ, 


কমেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালের রর ১৯৮১- 
৮২ তে নদীয়া, মুশিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজ- 
পুরে সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার বেশ কম 
হয়েছে। এই জেলাগুলিতে সার ব্যবহারে 
সাম্প্রতিক মন্দার্ডীবের কারণ কৃষকদের গম 
চাষে উৎসাহের অভাব। 2% 

সামগ্রিকভাবে সারণী-২ থেকে স্পষ্ট 
দেখ! যায়, এ রাজ্যে সার ব্যবহারের শতকরা! 
বৃদ্ধির হারে ক্রমাবনতি ঘটছে । ১৯৭২-৭৩ 
এর তুলনায় যেখানে ৭৫-৭৬ এ বৃদ্ধি ছিল 
+ ২৭%, "৭৮-৭৯ সালে যে বৃদ্ধি ঈাড়িয়েছিল 
৩ বছরে +৭৮%, সেই বুদ্ধি ৮১৮২ শেষে 
হয়েছে মাত্র+৬১%। 008 

আগে যেমন আলোচিত হয়েছে, বিভিন্ন 
জেলায় কৃষি উন্নয়নের যে সহজ সুযোগ ছিল 
সেগুলি সদ্যবহার করার কাজ মোটামুটি 


প্রায় সম্পূর্ণ। এরপর আরও কৃষি উৎপাদনের 


জন্যে নজর দিতে হবে সেই সব এলাকায় 
যেগুলি ভূ-প্রাকৃতিক কারণে নান রকম 
সমস্তা পীড়িত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
সাধারণ পদ্ধতিগুলি অবলম্বন. করে যেখানে 
সুফল পাওয়া যায় না। 


(বাকী অংশ পরের সংখা) 













স্বাধীনতার পর কৃষিতে যে সাফল্য লাভ 
হয়েছে তা আমাদের আত্মপ্রত্যয় অনেক 
বাড়িয়ে দিয়েছে যা আরও উন্নতি করার জন্য 
একান্ত প্রয়োজন। এই শতকের প্রথম 
* বছর যেমন কৃষি প্রগতির স্থিতাবস্থার 
গল, তেমনি পরের ৩ বছরকে প্রযুক্তি 
শ্রম ও সরকারী নীতির সমন্বয়ের ভিত্তিতে 
ভূমি ব্যবস্থা ও সেচের আধুনিকীকরণের 
যুগস্থচনা বলে ধরা যায়। ৮০-র দশকের 
সুরুতে আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে একটি নতুন 
জিনিসের সূত্রপাত হয়_-তাহলো কৃষি 
গতানুগতিক অসংঘটিত সংস্থা থেকে ক্রমশঃ 
একটি সংঘটিত সংস্থার পথে এগিয়ে যায়। 
যেমন কৃষকরা এখন তাদের শস্তের ন্যায্য 
দামের জন্য, কৃষক স্বার্থে বিপণন সুযোগ 
করার জন্য, জল ও সারের অধিকতর স্থযোগ 
ং সুবিধার দাবী জানাতে সংগঠিত হচ্ছে। 
এগুলি আশার দিক। কৃষক আন্দোলন 

থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে 

তা হলো ক্রমশঃ বেশী সংখ্যক কৃষক উন্নত 

কৃষি প্রযুক্তি অনুসরণ করতে আগ্রহী, যাতে 





...১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ কুরুক্ষেত্র’ পত্রিকায় 
প্রকাশিত শ্রী এম. এস. স্বামীনাথনের (প্রাক্তন সদস্য 
ঘোজনা পর্ষদ) প্রবন্ধ থেকে বাংলায় অনুদিত । 






ঘামাদের কৃষিৰ 
ভবিষ্যত 


বেশী খরচের ঝুঁকিও আছে। যেখানে জমির 
ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে সেক্ষেত্রে কৃষি 
বাবদ ব্যয়, উৎপাদনের ঝুকি এবং আয়ের 
উপর ভিত্তি করে কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগের 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই নতুন পটভূমিকার 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৃষির ভবিষ্যত 
কোন পথে যাবে তা ঠিক করতে হবে। 
আমি মনে করি পাঁচটি বিষয়ের উপর 
এজন্য গুরুত্ব দেওয়া দরকার । রা 
(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর 
বেশী চাপ স্ষ্টি ও জমি বেশী খণ্ডে 
ভাগ হওয়া। 
(খ) ছোট ছোট কৃষি খামারের 
পরিচালন দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা এবং সেচের 
জলের সদ্ব্যবহার করাঁ। | 
(গ) শ্রম বিনিয়োগের ধারা বদল করে 
ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারদের যতটা সম্ভব 
গতানুগতিক কৃষিকাজ থেকে বিকল্প পেশায় 
সরিয়ে এনে অধিকতর উপার্জন ও অপেক্ষা- 
কৃত কম পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করা । 
(ঘ) মাটি ও জল সম্পদ রক্ষা করে 
কৃষি কার্ধাবলীর ধরনকে রক্ষা করা এবং 
গাছপাল! ও প্রাণীর মৌলিকত্ব বজায় রাখা । 
(ঙ) উৎপাদক ও ভোগ্যকারীর স্থার্থরক্ষা 


৩১ 


__ বনুক্ধরা £ বৈশাখ ১৩৯+ 






করে সেইভাবে কৃষিপণ্যের জন্য, রাজ্যের 


অভ্যন্তরে ও বাইরে বাধা বাড়িয়ে 
তোলা ৷ 

বিবেচনার জন্য আরও অন্যান্য বিষয় 
থাকলেও অপেক্ষাকৃতভাবে এই পীঁচটি বিষয় 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জোতজমির 
আয়তন 

যোজনা পর্ষদের ছুই ভিন্নমতে [এন আর 
আর (১) ১৯৯৬ অথবা ২০১০] জনসংখ্যা 
পরিকল্পনায় দেখা যায় যে আজ থেকে ৫০ 
বছর" পরে আমাদের প্রায় ১২৩১ বা 
১৩৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা হতে পারে 
যদি নারী শিক্ষার উন্নতি, নারীর অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা এবং ছোট পরিবারের আদর্শ 
র্‌ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ 
করার যে কার্যস্থচী নেওয়া হয়েছে তা 
সফল হয় তাহলে ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত 
জনসংখ্যা ১২৩১ মিলিয়ন রাখা সম্ভব হবে। 
তখন আমাদের বছরে মাথাপিছু ২২৫ কেজি 
খাদ্যের হিসাবে ২৭৭ মিলিয়ান টন খাছ্যশস্য 
উৎপন্ন করা দরকার হবে। তবে এই 


৩২ 





পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা তখন আমাদের! 
পক্ষে কঠিন কিছু হবে না । কারণ বর্তমান 
স্তরের প্রযুক্তি বিগ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা 
আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র শতকরা 
২৫ _৩০ ভাগ উৎপন্ন করছি। 

আমাদের জনসংখ্যায় বয়সের কাঠামো 


এমনই যে বিপুল সংখ্যক তরুনের জন্ত 


কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে 
তরুণদেরই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু নির্ভরতার 
অনুপাত ক্রমেই হ্রাস পাবে। বলা যেতে 
পারে শুধু খাদ্যই নয়, কর্মসংস্থানের সুযোগও 
আমাদের বারাতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া 
খাদ ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা : 
লাভ করা যারে না। আমাদের দেশের 
মত একটা বড় দেশে প্রাকৃতিক ছ্‌ধি- 


পাক থেকে উদ্ভূত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতি বাঁ. 
সঙ্কটের ব্যাপারেও আমাদের তৈরি থাকতে 


হবে। সেজন্যই কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার ও 
লক্ষ্য হওয়া উচিত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো 
ও তা স্থিতিশীল করার এবং কর্মসংস্থানের 
সুযোগ স্থষ্টি করা । | 

[বাকী অংশ পরের সংখ্যায়] 


পত্রিকায় গ্রকাশিতব্) বিষয়বস্তু £ ক্ষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফ্রলাফল সম্মন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগঞ্স, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোতর, কৃষি সম্পকী'র সরকারী 
নীতি, প্রকয্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যপ্তপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও রুষিখপ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, ক্ুষকদের স্থানীয় এবং 

- সমপ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্তপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তুমি সংরক্ষণ ও সদ্রাবহার, ভুমিসংক্ার- 
| গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষ্িতিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্রশি্, প্রার্মী অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চি্কল! ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে জর 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুজিগিত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 


(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা প্রেরৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা ৷ 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, 8২ ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । নর 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বস্দ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক বহুয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা অশ্রিষ 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাদার টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 


| রেঙাঙ্কিত (ক্রসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখান্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিকট বসুন্ধরা. অফসেট প্রেস, 


৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার 2 (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ॥ প্রচ্ছদ (৪থ কভার) & 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কতার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা 8 ৩০০ টাকা.. সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক ঢুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এসু' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় ॥ 


ইহা একটি কৃছি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নযূলক যে কোন বিজাগন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয) 
প্রচারের কার্থকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবছিয়ংপাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক সমবায় 
 আতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পগ্রিকায় বিজাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিক/তাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রযনকারী এজেস্সী তালিকাতুক্ত করা হয় । ১০০ কালি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়) 
কপির মোট মুলোর টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ 








পঞ্চরিত্শ বর্ষ || ১৩০০০ (জান 


uA 
1 


৯. 


সম্পাদকীয় ৩৪ 
পশ্চিমবঙ্গে সার ব্যবহারের অগ্রগতি 
একটি বিশ্লেধণ/শিবদাদ রায় (২) «৭ 
মোনা চাষ/ 

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেশী জাত না বেঁটে উচ্চ ফলনশীল জাত 
--আউম হিদাবে কোনটির চা 
করবেন? /ডঃ শক্তিপদ সরকার ১১--১৩ 
ধান চাষের উন্নত প্রথা 
্যাজোম্পাইরিলাম জীবাণু সার 
ফণীভূষণ পাণ্ডা 

আমাদের কৃষির ভবি্যৎ (২) 
স্বপ্ন নিয়ে (কবিতা/ 
অদিতবরণ সাহা 

খরিফ মরহুমে চীনাবাদামের চাঘ/ 
প্রবাল গুপ্ত 

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতখ্য বিনোদন 
সংস্থার সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান ২৯--৩, 
সংবাদ 


৮-১০ 


১৫১৯ 


৯১ 


২২৫ 


২৭-২৮ 


৩১---৩২ 


বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংগুভূযণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ EES 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্রন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখালী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা) 
আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রবর্তী, জেল! কৃষি তথ্য 
আধিকারিক (মদর) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


ৰহ্জুন্ম্ব। 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ 


3 কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ! a 
< কর্তৃক প্রকাশিত ৃ টি 
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শ্তিশানী কীটনাশক ]- নি 


আপনার ধানের ৪৯৭১ ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে - 


দেহরপ, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্ধিতীগ্ সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভান্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণ্ূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংখশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন 

করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থফল 
পাওয়া যায়। যেসমন্ত চাধীরা লাভ করতে চান তারা এই 
ওষুধ বাবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। 






৩) 


০৯০29547567 
জায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
ককুষি বিভাগ 
পোঃ বং নং ৯১*৯, বোস্কাই ৪*+ ৯২৫ 
সায়নানিড প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য সন্ধায় 


+ Registered Trademark of American Cyanamid Company. Weyne. New জারী, USA ৮ 38588 





এ বছরের আমন ধান চাষের মরম্থম আবার এসে গেল। 5 


এই জ্যৈষ্ঠ কৃষকরা বীজতলার কাজ শুরু করবেন । আর 


সেই সঙ্গে বৃষ্টি ও জলের কথাও এসে পড়ে। গত বছরের রি 


অভূতপূর্ব খরার বেদনা এখনও কৃষকের মন থেকে মুছে. 


যায় নি। শুধু আমন ধানের ফলনই কম নয়। গ্রামাঞ্চলে 
কাজের অভাবে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের দারুণ অভাবের 


মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। ক্ষেতে মজুরের কাজও সীমিত রে 
থাকার ফলে এই সব ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 


কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন । ৃ 

তবে খুবই আনন্দ ও.উৎসাহের কথা যে, এই খরায় 
কৃষকরা মনোবল না হারিয়ে এর মোকাবিলায় সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছিলেন। এই চরম প্রতিকূল অবস্থাতে 
যথোপযোগী কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এবং 
কৃষক ও কৃষি-কর্মচারীদের সক্রিয় চেষ্টা ও যত্বে রবি মরস্থমে 
শু বিবর্ণ ক্ষেত-খামারে সবুজের হাসি ফুটে ওঠে। গম ও 
বিভিন্ন রবিশস্তের ফলন খুবই উৎসাহজনক হয়। কেন্দ্রীয় 
সমীক্ষক দল খরা-পীড়িত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন এবং ফলন 
দেখে তারা খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। 

খরায় যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হলেও এর থেকে আমরা শিক্ষাও 
পেয়েছি। প্রয়োজনের সময় পরিমাণ মত সেচের জল 
কৃষকরা যাতে পান সেজন্য সেচসেবিত এলাকা বাড়াবার উপর 
খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এ জন্য একাধারে অগভীর 
নলকূপ, গভীর নলকূপ ইত্যাদি বেশী করে যেমন বসানো 
হচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামের মজা পুকুর সংস্কার করে তাতে 
জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যাতে সামান্য বৃষ্টির 


তি 





ৃ জলও নষ্ট না হয়। রি এ ছাড়া জোর দেওয়া হয়েছে জল-নিকাশী 


ব্যবস্থার উপরও। জলের ব্যবহার যাতে সুষ্ঠু হয়, জলের 
অপচয় না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। | 
ক্ষুদ্র সেচের প্রসার খরার মোকাবিলায় একটি বড় 
হাতিয়ার । এতে একাধারে যেমন গ্রামে স্থায়ী সম্পদ বাড়বে, 
সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগও হবে। 
এই জ্যৈষ্ঠে কৃষকরা বীজতলার কাজ সুরু করছেন। 
ভাল ফলনের জন্য দরকার উন্নত জাতের বীজ ও তা থেকে 
পুষ্ট ও সবল চারা তৈরি কর! । এ বছর ভাল বীজের অভাবে 
যাতে কৃষকদের চাষের ক্ষতি না হয় সেজন্য সরকার উন্নত 
জাতের বীজ সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। যেসব 
জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষে অন্ুবিধা রয়েছে 
সেখানে স্থানীয় উন্নত জাত বেছে নিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ 
করলে ফলন ভাল পাঁওয়া যাবে। 
এ বছরের স্ুুরুতে প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্কুল। কৃষকরা 
নিজেদের জমির উপযোগী ধান বেছে এখনই বীজতলা তৈরী 






টি a করুন। এ বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষি 


সম্প্রসারণ অফিসের সঙ্গে যেন কৃষকরা যোগাযোগ করেন। 


এ বছরের ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এখন 


থেকেই তৎপর হতে হবে। 












তন্ন জেলায় কৃষি উন্নয়নের যে সহজ 
গ ছিল তার সদ্যবহার করে কৃষির 
ন্‌ কিভাবে বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে সে 
সম্বন্ধে আলোচনা গত সংখ্যায় করা হয়েছে। 





এই সংখ্যায় ভূ-প্রাকৃতিক কারণে যেখানে- 


ফলন কম হয় সেখানে কৃষি উৎপাদন প্রচেষ্টা 
বাড়িয়ে কিভাবে ফলন বেশী করা যায় সে 
তা বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 
এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মূল মৃত্তিকা 
অনার বৈশিষ্ট্য প্রথমে আলোচনা 
করা যাক। 
__ গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে অবস্থিত 
নাশক থম দিকে দ্রুত সার 





ৃ আনাই এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া 
লী শাখা ), কলিকাতা। 









শিবদাস রায় 


ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটেছিল। পরে উত্তর: 


বঙ্গের পলিমাটি অঞ্চলেও সার ব্যবহারে 0 
অগ্রগতি হয়েছে এবং এই অঞ্চলে আরও 
উন্নতির সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পলি- 
মাটি অঞ্চলের জেলাগুলিতে এখন সার 


সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সার . 
সরবরাহ যাতে ঠিকমতো! বজায় থাকে তার 


ব্যবস্থা করা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রঃ 
সার সরবরাহের সঙ্গে কৃষককে কৃষিবিজ্ঞানের ই 


দিকে আকধিত করার কাজও পুরোদমে 
চালু রাখতে হবে। 

কিন্তু এর বাইরে রয়েছে পশ্চিম অঞ্চলের | 
লাল ল্যাটেরাইট মাটি, হিমালয়ের পার্বত্য : 
অঞ্চল (যেখানে মাটি অগ্নাক্ত) এবংদক্ষিণবঙ্গের 
সমুদ্রোপকূলবর্ভী লবণাক্ত অঞ্চল। এসব 


অঞ্চলের মাটি সাধারণভাবে বলতে গেলে 





বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯, 
অনুর্বর । কৃষি জ্ঞানীদের কাছে উ্ৰরতার 
ও অন্ুৰ্যৱতার পার্থক্য বিশেষ নেই। বিশেষ 
ধরণের কৃষি কৌশল অবলম্বন করে সমস্তা- 
গীড়িত অঞ্চলের উৎপাদিকাশক্তি উর্বর 
এলাকার সমান করে তোলা যায়। এই 
ধরণের বিশেষ কৃষি-কৌশল আমাদের দেশের 
এখনও সেগুলি এ সমস্তাগীড়িত অঞ্চলের 
কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। সার 
ব্যবহারের অগ্রগতিতে যে মন্দাভাব এসেছে 
তাদূর করতে হলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
সমস্তাগীড়িত অঞ্চলগুলিতে সার সম্প্র- 
সারণের কাজ চালাতে হবে। দ্রেত সার 
ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই এলাকা- 





.. গুলিতেই এখন অন্য এলাকা থেকে বেশী । 


.... কুিবিজ্ঞানীদের সার ব্যবহার বৃদ্ধির 
উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ এখানে 
আলোচনা করা হলো। 

১। খরিফ ধান চাষে ইউরিয়া সারের 
_ কার্যকারিতা বৃদ্ধি £--এ রাজ্যের ৭* শতাং- 
শেরও বেশী এলাকায় আমন ধানের চাষ হয়। 
এই চাষে বিশেষ সার ব্যবহার করা হয় না । 
- কারণ সাধারণ পদ্ধতিতে এই সার প্রয়োগে 
_ ইউরিয়ার অপচয় হয়--স্ুফল বিশেষ পাওয়া 
যায় না। অথচ চাপান হিসেবে কয়েকবারে 
ইউরিয়া প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 


ঘোর বর্ষায় যখন মাঠে যাওয়াই মুস্কিল, তখন 


এই পদ্ধতি অনুসরণ করা! প্রায়ই সম্ভব হয় 


ৃ ৃ না। আলাদাভাবে মাটির সঙ্গে অথবা জৈব 


দিলে সুফল ভালই পাওয়া যায়। কিন্ত 


৬ 


সারের সঙ্গে মিশিয়ে দুদিন জারিয়ে নিয়ে * 
তারপর প্রয়োগ করলে ইউরিয়ার অপচয় 
অনেকখানি কমিয়ে ফেলা যায়। এই 
পদ্ধতিটি এখনও এ রাজ্যে জনপ্রিয় হয় নি। 
রাজ্যের ৭* শতাংশ জমির ধানে হেক্টর প্রতি 
অন্ততঃ ২* কেজি নাইট্রোজেন যদি এইভাবে 
প্রয়োগ করা যায় তাহলে সার প্রয়োগ 
বাড়বে, ধানের উৎপাদন বাড়বে এবং চাষীর 
লাভ বৃদ্ধি পাবে। + 
২। তরাই অঞ্চলের জমির উর্বরতা 
বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই অঞ্চলের 
মাটির অম্নতা কমানোর জন্যে চুণ প্রয়োগের 
সুপারিশ অনেক দিনের, কিন্তু এই প্রচেষ্টা 
বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। এই অঞ্চলের 
মাটিতে ফসফেট খাগ্ের অভাব দূর করার 
জন্যে রক ফসফেট প্রয়োগ জনপ্রিয় করার 
কর্মসুচী মাত্র সম্প্রতি চালু হয়েছে । দেখা 


গেছে কয়েকটি অন্ুখাগ্য এবং প্রয়োজনীয় 


রাইজোবিয়াম জীবানুসার প্রয়োগ করে এই » 


অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় লাভজনক- 


ভাবে দ্বিতীয় ফসল ডালশস্তের চাষ করা : 


গেছে, যেখানে আগে ডালের ফলন প্রায় 


কিছুই পাওয়া যেত না। 0 

৩। লাল, কারে হাটি অঞ্চলে বিশে 
ধরণের কৃষি-কৌশল অবলম্বন করে কৃষি 
উৎপাদন অনেকখানি বাড়ানো সম্ভব । খরা- 
প্রবণ অঞ্চলে উন্নত বীজ উৎপাদনের স্থযোগ 
রয়েছে যাতে চাষীর লাভ অনেক বেশী। 
সম্প্রতি এই চাষে বেশ কিছু সাফল্যও অর্জন * 
করা গেছে। টড 







কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে কৃষি- 
বিজ্ঞানীদের সুপারিশ উল্লেখ করতে গেলে 
সারের কথা এসেই পড়ে। এই সঙ্গে চাষ 


করেন ন।। 


উন্নত প্রথাগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের 


__ অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রশ্ন আসে না কিংবা 
এলেও খুব সামান্য পরিমাণে । ধান চাষের 











রম তা এবং এর জন্যে বারোয়ারী বীজ- 
: যাতে হের প্রতি চারার সংখ্যা সুপারিশ 
| যা য়ী হয় ইত্যাদি। অবশ্যই এগুলি 
এটাও বোঝাতে হবে যে এর কোনটিই সার 
রোগের বিকল্প ব্যবস্থা নয়। এইসব 
উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে এর পরে আর্থিক 
ক্ষমতা অনুসারে সার প্রয়োগ করতেই হবে। 
তবে সারের পরিমাণ হেক্টর প্রতি কোন- 


বয়ে অনেক উন্নত প্রথা সুপারিশ 
| হয়েছে যেগুলি কৃষক প্রায়ই অনুসরণ 
আরও বড় কথা, এই অন্ত 


কথাই ধর! যাক। ভাল করে জমি কাদা করা, 
ক সময়ে উপযুক্ত জাতের ও সঠিক বয়সের 


বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ 
বোঝা যাবে না। ্‌ 


এ রাজ্যে সার ব্যবহারে অগ্রগতির .. 
- সাম্প্রতিক চিত্র খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। 
তবে আশার কথা এই যে এ বছর প্রচণ্ড 
খর! অবস্থা সত্বেও, Vel বহার গত বং 





চিনেন! 








পড়ারও কোন কারণ ডর | পথ একটা ই | 


বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ। সাধ্য- টি 
মতো! সামগ্রিকভাবে সেই পথ ধরে চলারই a 





চেষ্টা চলছে। সামনের কয়েক বছরে । কৃতির 


স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য পেলেই এই চেষ্টায় রা ৃ 


সুফল পাওয়া যাবেই। রে 
৩০ বছর আগের তুলনায় আজ কৃষি 
সম্প্রসারণের কাজ যে অনেক বেশী জটিলতর, 


এই বিষয়টি আশা করি এই আলোচনায় 
এই কঠিন কাজ মাঠে 


স্পষ্ট হয়েছে । 
রূপায়ণ করবেন আজকের তরুণ কৃষি 


সম্প্রসারণ কর্মী এবং এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের 2 
উপযুক্ত যোগ্যতা তাদের মধ্যে যথেষ্ট A 


পরিমাণে বর্তমান । 


এই প্রবন্ধ রচনায় ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন 
অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত ফার্টিলাইজার স্ট্যাটিসটিক্দ্‌ 
--১৯৮১-৮২ এবং স্ট্যাটিসটিকৃষ্‌ অন ফার্টিলাইজার 





এগ এগ্রিকাল্চার ইন ইন্টার্ণ ইত্ডিয়া-_-১৯৮২ এই 
পুস্তক দুইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 








কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


“বাবু এতদূর যখন এসেছেন, তখন 
আমার সোনা চাষটা একবার দেখে যান, 
দেখলে আপনারও ভাল লাগবে”_ ৯ 


মোন] টাষ বলরামপুর ব্লকের মাইতিডি গ্রামের কৃষক 
সুভাষ মাহান্তির মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে 


এল, যখন এঁ গ্রামেরই গোষ্ঠ মাহাস্তির জমিতে 
পঙ্কজ ধানের 'ক্রপ কাটিং নিচ্ছিলাম । 
দিনটা ১৯৮২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর । এই 
বছরটি (১৯৮২-৮৩) পুরুলিয়া জেলার অভূতপূর্ব 
খরার বছর। এই বছর খরিফের আমন ধান 
মার খেয়েছে সব থেকে বেশী বাইদ 
7 (উচু জমি) আর তার পরই কানালীতে * 
জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, পুরুলিয়া । (মাঝারি জমি)। 


৮ 






_ গোষ্ঠবাবুর জমিতে পঙ্কজের ক্রপ কাটিং- 
এর. ফলন এল হেক্টরে ৫৭১৫ কেজি। 
বাবুর জমির আগে ক্রপ কাটিং নিচ্ছিলাম 
কাছাকাছি তেঁতলা মৌজার শ্যামাপদ 
মাহাস্তির জমিতে। তার পঙ্কজের ক্রপ কাটিং- 
এ ফলন এসেছে হেক্টরে ২৫২০ কেজি। বেশ 
কিছু চাষী আশপাশ এলাকা থেকে জড়ো 
হয়েছিল এই ক্রপ কাটিং দেখতে । সবাই 
ঠিক ফলন দেখতে নয়, কিছু সাধারণ 
কৌতুহলী মানুষও ছিল ভীড় করে । 
₹_ দুজন চাষী একই জাতের চাষ করেছেন। 
মোটামুটি একই সার ও কীটনাশক ওষুধ 
প্রয়োগ করেছেন। খরার বছর হলেও 
যেহেতু পুরুলিয়ার অনেক বহাল (নীচু) 
জমিতে জলের টান পড়ে নি এই ছুটো 
₹' জমিও জলাভাব পায় নি। অর্থাৎ সেচও 
ঠিকমত দেওয়া হয়েছিল। দুজন চাষীর 
আপাততঃ কাজের ফাক দেখা না গেলেও 
এ... ফলনে এত তফাৎ কেন? এ প্রশ্নের সহজ 
উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত চাষীদের সামনে 
.. ছুটি পাশাপাশি ক্ৰপ কাটিং এলাকার মোট 
' গুছির সংখ্যাটি মেলে ধরলাম। দেখা গেল 
একজনের ২৬৩ ও আর একজন অর্থাৎ 
গোষ্ঠবাবুর এই সংখ্যা ৩৮৫। ফলনের 
তফাৎ যে এইখানে সেটা সব চাষীই 
বুঝলেন। এবং অঙ্গীকার করে বসলেন যে 









হবে। গুছির সংখ্যা যাতে বাড়ে এ 
রর তে হবে। 


ঠিক এই মুহুর্তেই সোনা চাষ দেখতে 


টা বার এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে 
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যাওয়ার ডাকাডাকি পড়ে গেল স্মুভাষবাবুর 
কাছ থেকে। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই, ধান 
চাষ থেকে একেবারে সোনা চাষ, মে 
সোনাই বা কি সোনা? কত ক্যারেট? 


সোনার তো খনি হয়, সোনার আবার রঃ 


চাষ কি? { 

বিশ্বাস করুন, এই কটি প্রশ্ন নর ৃ 
নয়, আমার মনেও ঠিক ওঁ সময় উকি 
দিচ্ছিল। একটু ভেবে নিয়ে সুভাষবাবুকে 
বললাম--চলুন আপনার সোনা চাষ দেখে 
আসি। ৪-৫টি জমি পেরিয়ে সত্ব 
কাটা ধানের ক্ষেতের আলে দাড়িয়ে স্থুভাষ 
মাহাস্তি বললেন, এই হ’ল আমার সোন। 


চাষের জমি, আর এ দেখুন, সোনা কাটা টি 


হয়ে গেছে। জানতে চাইলাম, “তা সোনা 
কই? এ তো ধান দেখছি। যে ধানে এই. 
খরার বছরেও মা লক্ষ্মী আপনার উপর খুবই 
প্রসন্ন॥। কারণ বহাল জমিতে এত ভালো 
ধান তো কই আশেপাশে নজরে পড়েনি |” 
এইবার  স্থুভাষবাবু সকলের ঘুম 
ভাঙালেন, “হ্যা, এটাই “সোনা? ধান। যাকে 


আপনারা বলেন আই-আই-টি ৫৬৫৬, 


যার নাম দিয়েছেন আপনারা “স্বর্ণ ৷ 

গায়ের লোক, অত রা 
তাই আমরা এ গাঁয়ে সবাই এই ধানকে 
সোনা ধান বলি। বলুন না বাবু, সোনা 
নামে ডেকে খারাপটা কি করেছি? 'আর 
শুধিয়ে দেখুন, সোনা নামে এই ধান সব 


_চাষীই এখানে চেনে |” 


সহজ সরল এই কথাগুলি স্ভাষবাবুর 


এগুলি তাকে সমৃদ্ধ করেছে। 
স্মৃতিচারণ! করে তিনি বললেন “যত ধান 





ৃ _ বসুন্ধরা : জ্যৈষ্ঠ ona 


কাছ থেকে হজ বহুদিন তা মনে 
১ থাকবে। | 
গত রী বছর ধরে স্ুভাষবাবু 


উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করছেন। 


৭ কাছাকাছি বলরামপুর সরকারী বীজ খামারই 


তাকে বীজ সরবরাহ করে থাকে । আর 
, চাষবাসের কলাকৌশল, তা হ'ল যত প্রশিক্ষণ 
শিবির কাছাকাছি হয় বা কৃষক দিবস হয়, 
প্রায় সব কটিতেই তিনি উপস্থিত থাকেন, 
তাকে আমন্ত্রণ করুক বানা করুক। এর 
সাথে বেতারে কৃষি আলোচনার তিনি 
নিয়মিত শ্োতা। কলাকৌশল প্রয়োগে 
পুরনো 


করেছি গত ৪-৫ বছর তার মধ্যে জয়ার 


কাছে সবাই পরাজয় স্বীকার করেছে। গত 


বছর (১৯৮১-৮২) জয়ায় খুব রোগ পোকা! 
লাগায় জয়াকে এ বছর (১৯৮২-৮৩) বাদ 

দিয়েছি। জমি অনুসারে অন্যান্য ধানের 
সাথে এ বছর পলমন, পঙ্কজ আর ওই 
“সোনা” চাষ করেছি। এটি খরার বছর, 
দেশী ধান যখন বাইদ ও কানালী জমিতে 


. পুরো মার খেয়েছে পলমন জল টানলেও 


পুরো ফলন না দিলেও, মোটামুটি ফলন 
দিয়েছে। আর নীচু জমিতে পঙ্কজ তো 
ভালই। তবে স্বর্ণ ধান, নামেও সোনা 


কাজেও সোনা । জব থেকে বেশী ফলন 
দিয়েছে।” ্‌ 

গত বছর আুভাষবাৰু ই স্বর্ণ ধানের 
ফলন পেয়েছেন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ মেট্রিক 
টন। জমিটি নীচু এবং ভাল এবং তার 
সাথে গত বছর প্রয়োগ করেছেন একর 
পিছু ৭-৮ গাড়ী গোবর সার, ১২০ কেজি 
স্বকলা ১৫: ১৫ £ ১৫, আর ৬ কেজি 


ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে ছুবারে। এ 
ছাড়া পোকার জন্য এ বছর সোনার খনি 


বাঁচাতে প্রয়োগ করেছিলেন একরে ৭ কেজি 
ফুরাডান-৩জি। টুংরো অল্প দেখা দিলেও 


গত বছর: সময়মত নব টিটি বসির 


কাবু করতে পারে নি। 
আর এ বছর (১৯৮২-৮৩) এ রোহিনীতে 


(১৩ই জ্যৈষ্ঠ) বীজ ফেলে, ২০শে শ্রাবণ 


রোয়া করে আগের বছরের মতই সার ও 


ওষুধ প্রয়োগ করে, উনি ৪ঠা ডিসেম্বর সোনা 


ধান (স্বর্ণ কেটে ফেলেছেন। ধানের 
ফলন দেখে সুভাষবাবু এবং পাশের সব 
চাষীর দৃঢ় বিশ্বাস গত বছরের থেকে 
এবার ফলন বেশী হবে। সত্যিই দেখা গেল 


তিনি ১৯৮২-৮৩ সালেও স্বর্ণ ধানের হেক্টর 
প্রতি ৫ (পাঁচ) মেট্রিক টন ফলন পেয়েছেন। 


এই খরার বছরে তার ফলন সত্যিই 
আশাতিরিক্ত। 


১৩ 














বে আ ধান লাগানোর আগে একটা 
প্রশ্ন চাবীভাইদের মনে জাগা খুবই, 
স্বাভাবিক যে, তিনি কোন্‌ শ্রেণীর ধান 
লাগাবেন- দেশী লম্বা গাছের কোনও জাত 
না বেঁটে উচ্চ ফলনশীল শ্রেণীর কোনও 
জাত। 
ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 
শুধু দেশী লম্বা গাছের জাতের চাষই পশ্চিম- 
বাংলায় হতো, যেমন ছুলার, কেলে, ভুতযুড়ি, 


শীল শ্রেণীর জাতের চাষ স্থরু হলো। আজ 
.. পশ্চিমবাংলার ৭ লক্ষ হেক্টার আউশ জমির 
প্রায় অর্ধেক জায়গায় বেঁটে উচ্চ ফলনশীল 
__ শ্রেণীর বিভিন্ন জাতের চাষ করা হচ্ছে। মাটি 
ও আবহাওয়া অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় 
বোনা ও রোয়া করার উপযুক্ত বিভিন্ন জাতের 


মি অধিকর্তা ( বিশ্বব্যাস্ক প্রকল্প ) 
অধিকার, গক্িয়বদ। 









[টিকা ইত্যাদি। এরপর বেঁটে উচ্চ ফলন- | 


ডঃ শক্তিপদ দরকার 


দেশী জাত না 
উচ্চ ফলনশীল 








শেকড় সংখ্যায় বেশী। 
সংখ্যা বেঁটে জাতের থেকে কম হলেও মাটির 
২ গভীরে অবস্থিত শেকড়ের সংখ্যা বেশী হয়। 


হি ই রি ১৩৯০ 


অলকা কৰি বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রচার 


করা হয়ে থাকে । তবুও একটা প্রশ্ন থেকেই 
যায় সেটা হচ্ছে কোন্‌ শ্রেণীর ধান আউশ 
হিসাবে চাষ করা যুক্তিযুক্ত । সমস্ত এলাকা- 
তেই কি এক শ্রেণীর ধান লাগানো উচিত হবে 
না এলাকা বিশেষে বা চাষীর আথিক ক্ষমতার 
প্রকারভেদে শ্রেণী নির্বাচনে হেরফের হবে। 
এব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগে 
এই ছু'শ্রেণীর ধানের গাছের প্রকৃতিগত ও 
গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো একটু আলোচনা করা 
যেতে পারে। 


দেশী আউশ ধান 
লম্বা গাছ, পাশকাঠির সংখ্যা কম। 
পাতা "লম্বা ও চওড়া । এজন্য প্রতি গাছে 


পাতার মোট আয়তন বেঁটে জাতের থেকে 
.. বেশী। পাশকাঠির সংখ্যা কম হওয়ার জন্য 
_. প্রতি গুছিতে পাতার মোট আয়তন কম। 

কিছু জাত আছে যাদের পাতা অপেক্ষাকৃত 
বেশী পুরু। লম্বা পাতা হওয়ার জন্য তা 
নুয়ে পড়ে ও মাটি ঢেকে দেয়। 

শেকড় লম্বা ও মোটা হয়। মোটা 
মোট শেকড়ের 


. পাশকাঠি সোজা অবস্থায় থাকে এবং 
. পাতা নুয়ে পড়ে বলে এরা সূর্যের আলোর 
অনেকটাই আলোক-সংশ্লেষণে কাজে 
লাগাতে পারে না। 

এরা বেশী নাইট্রোজেন সার নিতে 
পারে না। প্রতি গাছে পাতার আয়তন 


১২ 


বেশী হওয়ার জন্য শিষ লম্বা হয় ও ধানে 
চিটে কম হয়। কিন্ত পাশকাঠির সংখ্যা 
কম বলে একর পিছু ফলন বেঁটে জাতের 
ধান হতে কম হয়। 

দেশী আউশ ধানের সব জাতই অল্প বা 
মাঝারি দিনে পাকে। তিন বা সাড়ে তিন 
মাসের বেশী সময় লাগে না। এদের পাতা 
নুয়ে পড়ে মাটি ঢেকে দেয় বলে জমিতে 
আগাছার উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

এর! প্রথম অবস্থায় খরা সহা করার 
ক্ষমতা রাখে । কিন্ত খরার অবসানে যখন 
ফের বৃষ্টির জল পায় তখন আবার নতুন করে 
পাশকাঠি ছাড়া বা গাছের বৃদ্ধি হওয়ার 


ক্ষমতা তেমন রাখে না। এদের একর পিছু 
ফলন যদিও অপেক্ষাকৃত কম কিন্ত সব রকম 


অবস্থাতেই মোটামুটি কিছু ফলন পাওয়া 
যায়। 
বেঁটে উচ্চ ফলনশীল শ্রেণীর ধান 

গাছ ছোট ও পাঁশকাঠি বেশী ছাঁড়ে। 
পাশকাঠি বাকাভাবে বের হয় ও পাতা 
সোজ। থাকে বলে সূর্যের আলোর অনেক 


বেশী আলোক সংগ্লেষণের কাজে লাগাতে ' 
পাতায় জমির মাটির ফাকা অংশ 
খুব একটা টাটা নদে খা টা 


পাঁরে। 


আগাঁছার উপদ্রব বেশী হয়। 


খরা হলে পাশকাঠি অনেক মরে যায়। 


সুতরাং খরাপ্রবণ এলাকায় বেশ কিছু জল ও 
খাদ্য এই মরে যাওয়া পাশকাঠির জন অপচয় 
হয়। 

এরা নাইটোজেন সার বেশী পরিমাণে 









দেয় 
বেঁটে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতের খরা 
সহ করার বা প্রতিহত করার ক্ষমতা সাধারণ- 
ভাবে অপেক্ষাকৃত কম। তবে খরার 
ৰ অবসানে এদের নতুন করে পাশকাঠি ছাড়া 
বেশী। এই অসিত এলাকায় রসি 
(আই-ই-টি ১৪৪৪), আই-ই-টি ৮২৬, ২৫০৮, 
সি-আর ১২৬-৪২-১ ইত্যাদি জাত চাষী- 
ভাইদের কাছে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে 
উঠছে। 
পে উপরের আলোচনা থেকে এখন আমরা 
নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারি। 
-€ যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় অথবা বৰ্ষাকাল 
--- দীর্ঘস্থায়ী নয় সেখানে অল্পদিনে পাকে 
এমন আউশ ধানের (৯০ থেকে ১০০ 
















টু জাতের রানে টুন বলী কন : 


বসুন্ধরা £ জৈষ্ঠ ১৩৯০ 


দিন) জাত নিবাচন করতে হবে | 
® খরাপ্রবণ এলাকায় যেমন পুরুলিয়া, 


বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে যা 


খরা সহনশীল জাত নির্বাচন করাই 


পাংকে ও ছুলার এবং বেঁটে উচ্চ ফলনশীল 


ধানের মধ্যে রসি এ ব্যাপারে উপযুক্ত। : বত 
@ যে সমস্ত এলাকায় আউশ ধান 
লাগানোর পর জুন বা জুলাই মাসে. 


খরার কবলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে 


সেখানে বেঁটে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ৃ 
যেগুলো ১০০ থেকে ১২* দিনের মধ্যে. 


পাকে তাদের চাষ করাই যুকতিযুক্ত। 

€ যদি কোন চাষীভাইয়ের নিরান দেওয়ার , 
জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মজুর নিয়োগ করার 
ক্ষমতা না থাকে বাঁ কৃষি উপকরণ 
কেনার সামর্থ্যের অভাব থাকে বা একর 
পিছু কম ফলনেও সন্তষ্ট থাকতে চান 
তাহলে তিনি অন্ত ই থল গাত 
চাষ করবেন। 





বুজিযুক। দেশী আউশ ধানের হযে. 


| ৪1 রোগ ও কীটনাশক ওষধ 
0 ৫। মাটি সংশোধক 
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চাষবাসের সাহায্যে 
| নানান সাদী যোগান দিতে এনিয়ে এসছে 


বেছ কামার চাৰ এন কস খেলার 





১। উন্নত মানের বীজ ১। সার ভি, কোর্ড a : 


২। রাসায়নিক সার ২। কুঝোটা।মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার | 
৩। “সজল!” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার ডঃ 
পাম্পসেট 


৩। জৈব সার 
ল্প্রেয়ার (Sprayer) 


(Thresher) 


| উপরি, 
কি). কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর 
্ কারখানা স্থাপন করেছে__যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের 
| সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 
খে) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 


টি : যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মুল্যবান জৈব 
1 সার উৎপন্ন হচ্ছে! 


| বিশদ, বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এচাল্রো-ইণডাট্রীজ 
করপৌৱেশন লিমিটেড 


টি (একটি সরকারী সংস্থা) 
নে ২৩বি, নে হা রোড (তল), কলিকাতা ৭. ০০১. 


I টেলিগ্রাম: হিল . টেলিক্োন £২২০১৪ | 





৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাত্রো” 
৫। “বেনাঞ্রো” পাওয়ার/পেডাল থেশার 


৬। হস্তচালিত ছইলহো/জীড্‌ উইভার/ 


lL 


জমি তৈরি 

বোনা আউশ ও আমনের জন্য ৩-৪ বার 
লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন এবং 
ভালভাবে আগাছা বেছে ফেলুন। 

রোয়া আউশ ও আমন চাষের জন্য 
১২--১৫ সে.মি (৫--৬ ইঞ্চি) গভীর করে 
মোলায়েম কাদা করুন, এজন্য ধুলায় ২ বার 
ও কাদায় ৩-৪ বার চাষ ও মই দিন। শেষ 
বার চাষ দেবার আগে জমিতে ৫-৬ দিন জল 
দাড় করিয়ে রেখে মাটি পচিয়ে নিন এবং 
চাষ দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান 
করে দিন। 
সার প্রয়োগ 

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্বরতা 
বাড়বে। সবুজ সার করা সম্ভব না হলে 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮- ১০ গাড়ী 





১৫ 









_বস্ন্ধরা : জা ১৩৯০ ৃ 
গোবর সার বা কম্পোস্ট দিন। জৈব সার থেকে ভাল। কারণ, এতে সারের অপচয় 
₹ ছাড়াও এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক কম হয়, আবার কম সার প্রয়োগে ফসলের 
সারের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়াই সব ক্ষতিও এড়ানো যায়। 

জমির মাটি পরীক্ষা করানো সন্ত না হলে নীচের তালিকা সা সার দিন। 


টি শানে পরিমাণ ( একর প্রতি কেজিতে )_ 
মরন: খালেরদাত . শেষ চাবের আগে... : দগদ য় 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ (নাইট্রোজেন) a 


আউশ (১) অধিক ফলনশীল কত 
(ক) বোন! ১০ ১০ 5১৫: দিনপরে ৭৯ 
৩৩ মা দিন পরে 


৪৮৪৫ দিনপরে ৬. রি 







| (খ) রোয়া ৬ ১২ ১২ 5১৫ ডি পরে 
২৫---৩০ দিন পরে 


অল পর 


আমন ১ অধিক ফীল 


জা জলদি - ৫ ১৬ হি রহ দিন পরে: 3 ঢা 






শা হি 
তে রি) 2 ৪ 





৪) লন ৮ ৮ ৮ খোড় আসার সময় ৮ 


১৬ 





0৮৯৯ দিন) 5000৩০৬০ দিলপরে 8 


_ প্রাথমিক সার জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে 
দিলে রাসায়নিক সারের উৎকর্ষতা বাড়ে। 
ৃ মনে রাখবেন বেশী উর্বর জমিতে কাদা 
কর ময় প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন 
লও চলে। পুরো নাইট্রোজেন সার 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার 
_ সময় চাপান হিসাবে দেবেন। হাল্কা 
মাটিতে চাপান সার ১০--১৫ দিন অন্তর 
_ ৩ বার দেওয়া ভাল। ইউরিয়া সার ৫_-১* 
গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে জারিয়ে 
য় চাঁপান সার হিসাবে দিলে বেশী কাজ 
র। যারা প্রাথমিক মাত্রায় সার দিতে 
পারবেন না তারা চাপাঁন সার হিসাবে 
প্রতি দফায় অস্ত: ৮ কেজি হিসাবে 
জজ নোনা ও চারা রোয়া 

বোনা আউশের বেলায় বীজ বোন! 
যন্ত্রের সাহায্যে অথবা লাঙ্গলের পিছনে 
২০ সে, মি (৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে 
 বুন্ুন। ' এভাবে বুনলে বীজের পরিমাণ 
লাগবে ব্রি দিতেও সুবিধ। 































| রোয়া অডিশের « বেলায় ২০ সেমি. % 
১০ সেমি, (৮৯৪ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে 
চারা রুইবেন। আধাড়ের মধ্যে আউশের 
চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন। 
আমনের বেলায় জলদি ও মাঝারি 
জাতের চারা ২০ সেমি. (৮ ইঞ্চি) % ১০-১৫ 
সেমি. (৪-৬ ইঞ্চি) দূরত্বে এবং নাবি 
তের টি সেমি. (৯ ইঞ্চি) * ২৩ সেমি. 
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(৯ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগাবেন । 

অনেক সময় জমিতে চারার সংখ্যা কম 
থাঁকায় ধানের ফলন কম হয়। সাধারণতঃ 
প্রতি গুছিতে ৩-৪টি চারা থাকা 
দরকার; কিন্তু জলের চাপ বেশী হলে 
বা চারার বয়স বেশী হলে অথবা নোনা 
জমিতে, প্রতি গুছিতে ৭--৮টি চারা থাকা 
দরকার, এসব ক্ষেত্রে বাড়তি বীজতলার 
প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি হাতে অন্ততঃ 
৪টি গুছি রোয়া উচিত যাতে জমিতে 
যথেষ্ট সংখ্যক চারা জন্মায়। রোয়ার শেষে 
জমির এক কোণে কিছু বাড়তি চারা রেখে 
দেওয়া ভাল যাতে কোন জায়গায় চার! 
মরে গেলে সেই ফাক পূরণের জন্য এ চারা 
ব্যবহার করা যায়। 
মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করুন। চারার 
বয়স জলদি জাতের বেলায় তিন অপ্তাহ, 
মাঝারি জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাবি 
জাতের বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল । 

চারায় মোটামুটি ৫-৬টি পাতা হলেই 
রোয়ার উপযুক্ত হবে। চারা ৫ সেমি. 
(২ ইঞ্চি) এর বেশি গভীরে রোয়া উচিত 


নয়। কারণ বেশী গভীরে রুইলে পাশকাঠির 


সংখ্যা কমে যায়। 
খরিফ মরস্থুমে আউশ বা পাট কাটার 


ফলে ফলনও কম 


পর অথবা খরা বা বন্যার জন্য নিদিষ্ট সময়ের 


পরেও ধানের চাষ করতে হলে ভাদ্র মাসের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত রত্না, পলমন-৫৭৯, আই- 
আর ২০ ও ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্প্রী) 


আষাঢ় থেকে শ্রাবণের 








ৰ ক রা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯ 


_ এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ত আছড়া, এন-সি ৬৭৮ 
ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ প্রভৃতি রোয়া 
ভাল। এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি 
১৩৯৩ এর বেলায় ১* সপ্তাহ বয়সের চারাও 
 রোয়া চলে। 
সেচ - 
বোনা আউশ সাধারণতঃ বৃষ্টির উপর 
নির্ভর করেই চাষ করা হয়। সময়ে বৃষ্টি না 
হলে অবশ্যই সেচের দরকার হয়। ম্ুবিধা 
থাকলে প্রয়োজন বোধে ৭--১* দিন অস্তর 
সেঁচ দেবেন। 
রোয়া আউশ ও আমনের বেলায় চারা 
রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল থাকলেই 


“ভাল৷ "চারা রোয়ার পর থেকে ধান কাটার 


১০১৫ দিন আগে পৰ্যন্ত সম্ভব হলে 


বিঃ জমিতে ২২ সেমি. (১ ইঞ্চি) পরিমাণ জল 
_. রাখুন । 


নিড়ান ও আগাছা দমন 
্‌ আউশ ধানে আগাছা সমস্তা খুব বেশী। 
ৃ আগাছা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, 


্‌ ্ সময়মত আগাছা দমন অর্থাৎ আগাছাগুলি 
যখন ছোট অবস্থায় থাকে তখনই তাঁদের ধ্বংস 


করতে হবে। এ ছাড়া রোয়া আউশ ও 
আমন জমিতে রোয়ার ১* দিন ও ২* দিন 
পরে ছুবার নিড়ান যন্ত্র দিয়ে বা হাত দিয়ে 


টং আগাছা তুলে ফেলে মাটি ঘেঁটে দিন। 
মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে “ 


শ্যাওলা জাতীয় আগাছার ভীষণ উপদ্রব 
দেখা ষায়। এদের দমন করার জন্য একর 
প্রতি ৫--৬ কেজি তুঁতে মিহি গুড়ো করে 


ওঁ আগাছার উপর ছড়িয়ে দিন। তুঁতের 
অভাবে যে কোন তামাঘটিত ওষুধ গুঁড়ো 
করে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
ধানের রোগ ও তার প্রতিকার 

চিটে বা বাদামী দাগ রোগ £ এই রোগ 
দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২২ গ্রাম 
জিনেব বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন। 

ঝলসা রোগ (রাষ্ট) £ এই রোগ দমনের 
জন্ প্রতি লিটার জলে ১ মিলি. অরগানো 
ফসফরাস কম্পাউণ্ড (কীটাজিন বা হিনোসান) 
বা ৩ মিলি. জিঙ্ক ডাইমিথাইল ডাইথিও 
কারোমেট (কুমান এল) মিশিয়ে স্প্রে করুন। 

প্রয়োজন হলেই তবে রোগ দমনের জন্ত 
ওষুধ ব্যবহার করবেন। এজন্য নিয়মিত টি 
মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে 


এবং রোগের আক্রমণ দেখা গেলে য় : 


দিতে হবে। 

ধানের কীটশক্র 
অধিক ফলনশীল ধানে নানা রকম কীট- 

শত্রুর আক্রমণ হয়ে থাকে। তাই চারা 


রোয়ার পরে সপ্তাহে অস্ততঃ দুদিন ক্ষেত 


ঘুরে দেখতে হবে, পোকা লাগছে কিনা । 


ধানের ক্ষেতে মাজরা, শ্যামা, গন্ধী ও টি 
ভেপু পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সন্ধায় 
পর আলোক ফাদ পেতে এদের মেরে টা রি 


ব্যবস্থা করুন ।. ৃ ন্‌ a 
এই নৰ কার ত বং বেদী হলে : 
উচু অবস্থানের জমিতে যেখানে জলের চাপ 
কম থাকে (২৮ টা) সেখানে চারা রোয়ার 
৩০_-৩৫ দিনের মধ্যে পর পৃষ্ঠায় দেওয়া 


১৮ 


. বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯: 


তালিকার যে কোন একটি দানাদার দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২২৫. 
ন্‌ ৃ সেমি (২ ইঞ্চি) জল ৫--৭ দিন ধরে 


রি নু পরিমান একর প্রতি) ক 







যেখানে জলের চাপ EEE 
অথবা চারার বয়স বেশী হওয়ার জন্য দানা- 


নীচের যে কোন একটি ওষুধ, স্প্রে ৭ করবেন। 
এক একর স্প্রে করতে ৩০* লিটার জল 
লাগবে । 





০৮89 ই মিলি. ১৫ মিলি. 
৫০% Di. ৩৬৪. i 
৫০%) ১» ৩৯৯৯ 
২৫% ১২» ৪৫০ ৮ 
রি ২ ৬৭০. ৯. 
৫০% (জলে গোলা) ৫ গ্রাম ১২ কেজি 
 পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, গন্ধী, লেদা, এছাড়াও প্রতি লিটার জলে ২ মিলি 
₹ শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ ডাইক্লোরোভস ৮০% মিশিয়ে স্প্রে করুন। 
দেখা গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে আজকাল কোন কোন এলাকায় বাদামী 
 বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে! ছড়াবেন অথবা শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। 
__ প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি-এইচ-সি আক্রমণ বেশী হলে নীচে দেওয়া তালিকার 
..৫% (জলে গোলা) মিশিয়ে স্প্রে করবেন। যে কোন একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে 
.. লেদা ও শীষকাটা লেদা পোকার জন্য বিকালে স্প্রে করুন। ৃ 
ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে _. একরে ওষুধের 
ফমফোমিডন ৮০9০ ই মিলি. ১৫০ মিলি, 
_ মনোক্ৰটোফস 80% ১5 “ ৩০০ ৯. 











দার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয় সেখানে 


প্রতি লিটার জলে লা ড় 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 


শ্যাওলা, 
সার উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কষিক্ষতর এর 
 শ্রয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 





ফনীভূষণ পাণ্ডা 


ৃ নাইটে ঘটিত রাসায়নিক সারের দাম 


ৃ দ্রুত বাড়ার জন্য কৃষি অর্থনীতি ক্রমশঃ 


জটিল হয়ে পড়েছে। এর সমাধানের জন্য 
কৃষি বৈজ্ঞানিকর! বিভিন্ন প্রকার জীবাণুসার 


উদ্ভাবন ও তার সফল প্রয়োগের দিকে 


বিশেষ যত্ব নিয়েছেন। এর ফলক্রুতি স্বরূপ 
নানাপ্রকার জীবাণুসার যথা নীল সবুজ 
টেলি 7 


টু রাজা, গত কয়েক বছর ধরে 


১ টা বত ভরা হাওড়] । 


সার উদ্ভাবন করেছেন যার নাম “এ্যাজো- 
স্পাইরিলাম” জীবাণুপার। এ্যাজোটোব্যাক- 
টারের মত এই জীবাণুগুলিও অমিথোজীবী 
নাইট্রোজেন বন্ধনকারী, কিন্তু এরা গাছের 
শিকড়ের সন্নিহিত এলাকায় প্রচুর পরিমানে 
থাকে । এরা শিকড়ের গায়েও লেগে থাকে 
এবং শিকড়ের কলার ভিতরেও আশ্রয় নেয় 


ও বংশবৃদ্ধি করে। সালোক সংশ্লেষের 


ফলে উৎপন্ন শ্বেতসার, গাছের মূল পৰ্যন্ত 
ছড়িয়ে যায় ও কিছু অংশ মূল নিঃস্থত রস 
আকারে বের হয়। উক্ত জীবাণুগুলি মূলের 
ভিতরে ও বাইরে এ রস খেয়ে পুষ্ট হয়। 


- তৃণগোত্রীয় উদ্ভিদের মূল থেকে অঙ্গার 


ঘটিত ম্যালিক শামি নিত. হয়। 


এই জীবাণুগুলি এ গ্যাসিডের প্রতি 

বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, তাই এরা তৃণ- 
গোত্রীয় উদ্ভিদের শিকড়ে অনেকটা 
জীবী জীবাণুর মত বাস করে আবার 
ত এরা অন্যান্য জীবাণুর মত মাটিতে 
. মুক্তভাবে থাকে ও জৈব পদার্থের পচন 
থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। অন্যান্য সমস্ত 

__ জীবাণুসারের মত এই সারও নাইট্রোজেন 

ঘটিত সারের পরিপূরক, বিকল্প নয়। এই 
সারের ব্যবহারের মাধ্যমে হেকটর প্রতি 

















a উঁচু ডাঙ্গা জমিতে মিলেট জাতীয় 
ফসল যথা জোয়ার, ভুট্টা, রাগী প্রভৃতির 
পক্ষে এই সার কার্যকরী হতে পারে। 


ব্যবহার প্রণালী 
এই জীবাণুসার পচা পাঁকমাটির মাধ্যমে 
প্রস্তুত করা হয়। প্রতি প্যাকেটে ২৫০ 
গ্রাম এইরকম সার থাকে। এইরকম ১২টি 
প্যাকেট প্রতি হেকটর জমির জন্য 
প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ২টি প্যাকেট 
















জের সঙ্গে মাখতে হয় ও বাকী ১০টি 


প্যাকেটের সার জমিতে প্রয়োগ করতে হয় । 





২১ 


বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯ 
বীজে মাখাবার পদ্ধতি 


২০০ মি, লি, ঝোলাগুড় বা ভাতের মাড় 


ফুটিয়ে ও ঠাণ্ডা করে এর সঙ্গে এই জীবানু- 
সার মেশানো হয়। এবার তাতে বীজগুলি 


ফেলে খুব আস্তে হাত চালিয়ে ভালভাবে 
মাখিয়ে নেওয়া হয়। এর পর বীজগুলিকে 
ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়। বীজ শোধনের 
জন্য যে সব ছত্রাক নাশক ওষুধ ব্যবহার করা 


হয়, তা দিয়ে এই জীবাণুর কোন ক্ষতি 
হয় না, তাই এ সব ওষুধ ও জীবাপুসার 


একই সঙ্গে বীজে মাখানো, যেতে 
জমিতে প্রয়োগ প্রণালী 


হেক্টর প্রতি ১০ প্যাকেট মি ্‌ 


২-৩ ঝুড়ি গোবর সারের বা কম্পোষ্ট সারের 
সঙ্গে মিশিয়ে বীজ বোনার প্রাক্কালে 
জমিতে ছড়ানো যায়, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন রাসায়নিক সারের সংস্পর্শে এ সার না 
আসে। যেহেতু বীজ বোনার আগে মূলসার 
হিসাবে কিছু রাসায়নিক সার. জমিতে 
প্রয়োগ করা হয়, চারা বেরোবার পর. 
প্রথম নিড়ানির সময় এই সার উপরোক্ত 
প্রথায় জমিতে প্রয়োগ করা যায়। 





জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার জমির খণ্ডীকরণ 
ঘটিয়ে কৃষি জমির আয়তনকে ক্রমেই ক্ষুদ্রতর 
করে তুলছে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ ও 
বিহারের মত রাজ্যে কৃষি জমির আয়তন 
এক হেক্টরের মত এসে দাড়িয়েছে । সেজন্য 
যেসব পরিবারের একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন 
মাত্রার লক্ষ্যে পৌছুতে হবে, সেসব 
পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ভূমিহীন 
কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। 
কিন্ত পাঞ্জাবের মত রাজ্যে ১৯৬০-৬১ ও 
5৯৭৮-৭৯ সালের খাগ্তশস্তের উৎপাদন 
বছরে শতকরা ৮:০১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
. শুড়িস্তায় এই বৃদ্ধির হার শতকরা মাত্র 
১১৯ ভাগ। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৬৯-৭০ 
সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবে মোট কৃষি উৎপাদনে হার 
ছিল শতকরা! ৬৬ ভাগ যেখানে সে সময় 
বিহারে ছিল শতকরা *'৭ ভাগ। এই 
আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে সমস্ত শ্রেণীর 
কৃষকের কাছে নতুন প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ 
করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত। 
বর্তমানে আমাদের সামনে আর একটি 
বড় বিষয় রয়েছে পুরো ভূমি সংস্কারের এবং 


কৃষিজ গঠন প্রকৃতির । এতদিন মূলতঃ জমির 
মালিকানা, জমির সীমা এবং রায়তি স্বত্বের 
নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ভূমি সংস্কারের 
কথা ভাবা হতো । ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 
অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহিত করে তুলতে 
ভূমি সংস্কারের কাজকে ভূমির মালিকানা 
ও উৎপাদনের সমন্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত 


করে তুলতে হবে--যাতে জমির ব্যবহার 
আরও ভালভাবে কর! যায়। উদাহরণস্বরূপ. 


বলা যায় যে, জমি একত্রীকরণ এবং সমান 
না করলে সেচের জলের সদ্ব্যবহার করা 
অত্যন্তই কঠিন এবং তার ফলে সেচের জন্য 
অর্থ বিনিয়োগ করে পুরোপুরি স্থৃফলও 
পাওয়া কঠিন। সেজন্য ভূমি সংস্কারের 
কাজকে আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর গ্রামীণ 
মানুষের মধ্যে শুধু জমির সম্ভাব্য সকল রকম 
সুযোগ-সুবিধা দানের সঙ্গেই সম্পর্কিত না 


রেখে, সমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদনের জন্য অতি 


প্রয়োজনীয় জমির একত্রীকরণ, জমির সমতা- 
সাধন এবং মাটির উর্বরতা ইত্যাদি দিক গুলির 
প্রতিও যত্ব নেওয়া দরকার। কারণ কৃষি 
উৎপাদনের সমতা রাখার জন্য এগুলি 


একান্তই প্রয়োজন । জমির মালিকানা ও শা 
২২ 


জমির উৎপাদন-ক্ষমতা ভূমি সংস্কারের 
অচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত। 
গত মালিকানার ছোট ছোট খণ্ড 
ক্ষেত্রে, খামার পরিচালনু| বা কৃষিকাজ 
__ তদারকীর উন্নত মানকে কাজে লাগানো 
. খুবই কঠিন। উদাহরণন্বরপ বলা যায়, 
যদি ছুই প্রতিবেশী কৃষক ক্ষেতে কীট দমনের 
জন্ত ছুই বিপরীত প্রথা গ্রহণ করে, 
স তাহলে উচ্চ মানের উৎপাদন আশা করছেন 
যে কৃষক, তিনি প্রয়োজনের তুলনায় 
অধিকতর পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ 
করবেন। 
সেজন্য পরিকল্পনাবিদ্‌ ও প্রশাসকরা-_ 
ধারা ছোট ছোট চাষীদের উন্নতির কথ! 
_ ভাবছেন, তাদের সামনে একটি বড় সমস্তা 
যে, কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একটি 
বড় এলাকার বা একটি কম্যুনিটির উন্নতির 
__ জন্য কার্যকরী হবে। সেচ এলাকায় 
বসবাসকারী কৃষকদের জলসংরক্ষণ, শস্তরক্ষা 
ও ফসল কাটার পরবর্তা পর্যায়ের প্রযুক্তি 
বিষয়ে সমষ্টিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে 
সম্প্রসারণ নীতির পুনবিন্যাস প্রয়োজন। 
এর ফলে সমষ্টিগত কার্যাবলী উন্নতির পক্ষে 
প্রযুক্ত সোস্তাল ইঞ্জিনীয়ারীং-এর অধিকতর 
.উদ্ভোগকে উৎসাহিত করা হবে। 
এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ফল লাভের 
জন্য নগদ অর্থ ও অন্ান্ত কৃষি উপাদানের 
সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ, 
ণ লাভ ও বিপণনের সুযোগ--ইত্যাদি 












-ঞ 



















বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ 
সরকারী সুযোগের মাধ্যমে কৃষকদের নিজেদের 
সংস্থা বা সমিতিই অঞ্চল ভিত্তিক কাজগুলোকে 
সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবে। 
ধানের যৌথ বীজতল! সংগঠন, সেচ এলাকার 
কৃষকদের সমপরিমাণে সেচের জল দেবার 
জন্য সেচ প্রকল্পের অধীন এলাকায় পর্যায় 
ক্রমে জল বণ্টন-নীতির রূপায়ণ, যথাযথ 
সংগঠিত গ্রাম্য মেলায় আথিক খণ ও 
প্রয়োজনীয় কৃষি উপাদান বীজ বোনার 
আগে সরবরাহকরণ ইত্যাদি বিষয় খুবই, 
কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। 

কোন কাজের সাফল্য থেকে যে শিক্ষা 
লাভ করা যায়, তা কার্যস্থচী নিরপণেও 
সমান গুরুত্বপূর্ণ । বেঁটে জীতের গম ও ধানের 
উদ্ভাবনের পর পাঞ্জাবের শস্ত উৎপাদনে 
উল্লেখ্য অগ্রগতি ঘটানোর কারণ হচ্ছে, 
ব্যাপকভাবে এই চাষ ছড়িয়ে দিতে নব প্রযুক্তি 
বিদ্যা আয়ত্ত করতে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো 
এ রাজ্যের আগেই ছিল। এ বিষয়ে 
যে চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা ষাটের দশকের 
মাঝামাঝি কালেই পাঞ্জাব লাভ করেছিল। 
সেগুলো হচ্ছে, জমির মালিকের নিজের 
চাষ জমি অখণ্ডীকরণ, গ্রামীণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ বিছ্যাতায়ন। সড়ক ও 
বিদ্যুৎ সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 


বিকল্প কর্মসংস্থান -. ্‌ 
জমিতে লাঙল দেওয়া, নিড়ানী, ফসল 
কাটা ইত্যাদির মত চাষ সম্পর্কিত কর্মসূচীর 


হত 
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ওপরে নির্ভর করেই বর্তমানে অনেক লোক 
_ বেঁচে আছে। মহিলা কৃষি শ্রমিকের ক্ষেত্রে 

এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দিনমজুরীর 
ওপর টিকে থাকা অদক্ষ কৃষি শ্রমিকদের 
সাহায্য করার একমাত্র পথ নিয্নতম মজুরীর 
হার এখনি কার্যকরী কর! এবং জাতীয় 
গ্রামীণ কর্মবিনিয়োগ প্রকল্পের সম্প্রসারণ 
করা, সেই সঙ্গে আমাদের চেষ্টা করতে হবে 
যাতে এই শ্রেণীর কৃষি শ্রমিকের বিকল্প 
কর্মের সুযোগ স্থ্টি হয়। 

_ এধরণের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সেই 
সব এলাকাতে করতে হবে যেখান থেকে 
তারা সহর এলাকায় ইচ্ছা মত চলে 
আসে। নিয়লিখিত বিষয়গুলোতে অধিক 
মনোযোগ দেয়া উচিত £ 

(ক) ফসল কাঁটার পর প্রযুক্তিবিষ্ভাকে 
এমনভাবে কাজে রূপায়িত করতে হবে, 
যাতে গ্রামে বিক্রির উপযোগী সামগ্রী 
উৎপাদন কর! যায়। 

(খ) ক্ষুদ্র চাষী ও জেলেদের সাহায্যের 
জন্য হর্টিকালচারাল এস্টেট, এ্যাকুয়াকালচার 


_ এস্টেট প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠান করা দরকার 


যা থেকে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হতে পারে 
[এবং  উৎপাদকদের , পক্ষে সুবিধাজনক 
বাজারের ব্যবস্থাও থাকে । 
গে) কুটার শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পকে সমৃদ্ধ 
করার জন্য তার থেকে বাড়তি সুযোগ স্ুবিধ! 
কি আসবে ত বিবেচনা করে দেখতে হবে। 
বে একটা ধার আনা যায় থে রে আমি 


একটা! ue a এশিয়াতে একটি 


প্রাচীন প্রবাদ চালু আছে, দারিদ্র্য ও ধান 
একসঙ্গে থাকে। এই বক্তব্যের কারণ হচ্ছে 
ধান প্রধান খাদ্য বলে অন্যান্য বাণিজ্যিক : 
শস্তের তুলনায় উচ্চ মূল্য পাবে না। খড়ও 
ুষ্টিগুণের অভাবে গোপালনে খুব একটা 
লীভজনকভাবে সহায়ক হবে না। কিন্ত 
বর্তমানে এই পুরাতন প্রবাদের বদলে আমরা 
বলতে পারি, সমৃদ্ধি ও ধান, থাকে একস্থানে। 
এর কারণ বলছি £ 

১। উন্নত চাষ প্রথায় ধানের উৎপাদনকে 
বাড়িয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে তোলা যায়। 

২। ধান গাছের খড়ের সঙ্গে ইউরিয়া ও 
গুড় মিশিয়ে একটি পরিপূর্ণ ভাল পশুখাদ্ 
তৈরি করা যায়। অধিক দুগ্ধ দেবার মত 
সঙ্কর জাতীয় গরু নিয়ে গোপালনের মত ক্ষুদ্র 
শিল্লোদ্যোগে এ ধরনের মিশ্রিত ও রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় পুষ্ট খড় ব্যবহৃত হতে পারে। 

৩। ধানের তুষ থেকে তেল তৈরি করা 
যায় এবং তেল নেবার পর তুষকে জমাট করে 
পশুখাগ্ভ: হিসেবে ব্যবহার করা যাঁয়। . 
বর্তমানে তেল নিকাশের জন্য যে তুষ ব্যবহৃত 


হয় তার মধ্যে এবং যতটা তুষ ব্যবহৃত হতে 
পারে এর মধ্যে অনেক তফাৎ, আছে।, 
তা ছাড়া খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত তুষ তেলের, 


পরিমাণের সঙ্গেও তেল নিকাশের জন্য 
ব্যবহৃত মোট তুষের পরিমাণের পার্থক্য 
আছে। | 

৪। ধানের তুষ থেকে সোলার গ্রেড 
সিলিকন বের করে নিয়ে ফটোভলটেক সেল 


২৪ 
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পরিণত ধানের ক্ষেত 


তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা যায়। 
ধানের তুষ সিমেন্ট তৈরির জন্য ও বিকেন্দ্রী- 
ভূত শক্তি উৎপাদনের জন্যও বাবহার করা 
যায়। 

অর্থাৎ ধানকে কেন্দ্র করে যে চাষ ব্যবস্থা 
আছে তাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে 
নানা পরিবর্তন আনা যায়। যেখানে ধানই 
প্রধান শস্য, সেসব অঞ্চলে অর্থকরী প্রযুক্তি- 
ভিত্তিক গবেষণার ভিত্তিতে ধান চাষের 
খামারে শিল্পোগ্যোগ গড়ে তোলা যেতে পারে। 
অন্যান্য শস্তের বেলাতেও অনুরূপ উদ্যোগ 
নেয়া চলে। বর্তমানে আমরা শুধু ১৩৩ 
মিলিয়ন টন খাদ্যশস্তভই উৎপাদন করছি না 
সর্বমোট ৪০* মিলিয়ন টন শুদ্ধ জিনিসও 
উৎপাদন করছি। আমরা কি বর্তমানে বাকি 
২৭* মিলিয়ন টন উদ্ভিদ দ্রব্য যথাযথভাবে 
ব্যবহার করছি? 


কৃষি আয় বাড়াবার জন্য ছুটি আশু 
প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, প্রথমতঃ যৌথ 
উদ্যোগে সেচের জল ও ভূমি সংরক্ষণ, কীট- 
দমন, ফসল কাটার পরবর্তী পর্যায়ের প্রযুক্তি- 
জ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে খামার পরিচালন 
দক্ষতার উৎকর্ষ ঘটানো এবং উৎপাদক যাতে 
ক্রেতার কাছ থেকে লব্ধ দরের আনুপাতিক 
অধিকতর অংশ পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য 
রেখে ক্ষুদ্র কৃষকের সংগঠন তৈরি করা। 
দ্বিতীয়তঃ বহুমুখী কর্মসংস্থানের জন্য সুপরি- 
কল্পিত কার্যসূচী নেওয়া এবং গ্রামীণ অঞ্চলে 
এমনভাবে অর্থকরী সুযোগ তৈরি করতে হবে 
যাতে খামার-শ্রমিকদের কিছু অংশ সেইসব 
কাজে নিয়োজিত হতে পারে। স্থানীয় 
সম্পদের আরও বাস্তবমুখী ব্যবহারের জগ্য 
বিস্তৃততর পরিকল্পনা রচনা করা দরকার হবে। 
(ক্রমশঃ) 


২৫ 











অনিত্বরণ সাহ ত 


“কুমারী মাটির বুক চিড়ে লাঙ্গলের ফলা এগিয়ে চলে অবিরাম; 


প্রখর রৌদ্রতাপে ঘাম ঝরে ভৃগু মাহালীর শরীর বেয়ে। 


_ দুর থেকে ভেসে আসে শংখচিলের তীক্ষ চিৎকার 


চণ্ডীমণ্ডপ থেকে তারিনী খুড়োর ভাওয়াইয়ার স্থর শোনা যায়; 


বোজেদের পুকুরপাড়ে মাছরাঙা চুপিসারে বসে থাকে শিকারের আশায়, : 


রোদ ঝল্সানো৷ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ভৃগু 
আর ভাবে কবে নামবে আযাঢ়য্য প্রথম দিবসে 
কালিদাস বণিত বর্ষা । 
স্বপ্ন দেখেছে এবার পূজোয় ছোট ছেলে শ্রীমন্তর 
আছুল গায়ে পরাবে নতুন জামা, আর 
_ দুখিনী বধু বেহুলাকে দেবে লাল ডুরে শাড়ি 
যদি এবার আমনট! ভালোভাবে উঠে যায়। 
স্বপ্ন সফল করতে তাই সে লাঙ্গল চালায় 
আবার নতুন উদ্যমে, 


তার রক্ত ঘাম হোয়ে ঝরে পরে 


ধরিত্রীর শাস্ত স্নিগ্ধ কোলে ॥ 


২৬ 















বীজের মধ্যে বাদামের চাষই সবচেয়ে বেশী 
_ পরিমাণ জমিতে হয়ে থাকে । খরিফ খন্দে 
_ বাদাম ছাড়া অন্য কোনও তৈলবীজের চাষ 
করা সম্ভব হয় না। বর্ষাকালে যে সমস্ত 
উচু জমিতে ধানচাষ করা সম্ভব হয় না বা 
লাভজনক হয় না, সে রকম জমিতে শুধু- 
মাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করেই 
ঢা চাষ ভালোভাবে করা যায়। 
_ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় 
খরিফ মরস্থুমে বাদামের চাষ মোটামুটি 
হচ্ছে, কিন্তু অন্তান্ত জেলায় এই চাষ খুবই 
₹সীমিত। অথচ কয়েকটি জেলায় যেমন 
বীরভূম, বর্ধমান (পশ্চিমাঞ্চল) ইত্যাদিতে 
খরিফ মরস্থুমে বাদাম চাষের সম্ভাবনা 
আছে। এখানে যদ্ধ নিয়ে চাষ করতে 
পারলে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে। 
_ এই বছর (৮০-৮৪) খরিফ মরস্ুমে বাদাম 

_ চাষের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কৃষিবিভাগ 





লে ভারে: সবরকম তৈল- 


থেকে কৃষকদের জমিতে ৬০০টি প্রদর্শনী 


ক্ষেত্র করা হচ্ছে। 
২... গত বছর. (১৯৮২-৮৩) মরি খন্দে 
7 পুরুলিয়া মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, 
মুশিদাবাদ এবং হুগলী জেলায় কৃষকের 
জমিতে ৩৭০০টি বাদামের প্রদর্শনী ক্ষেত্র 
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খরায় কিছু ক্ষতি হলেও, যেখানে খরার 
প্রকোপ কম ছিল সেখানে বাদামের গড় 
ফলন হেক্টর প্রতি ১৩--১৪ কুইন্টাল হয়েছে। 

বর্ষাকালে ঠিকমত বৃষ্টি হলে এবং একটু 
_যত্ব করে উন্নত প্রায় চাষ করলে বাদামের 
ফলন হেক্টর প্রতি ১৬--১৭ কুইণ্টাল 
অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে । 

ভালো ফলন পাওয়ার জন্ত বাদাম চাষে 
যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা 
সংক্ষেপে আলোচনা কর! হলে! । 

আষাঢ় মাসে বর্ষা সুরু হলে বাদাম 
বুনতে হবে। বর্ষা একটু দেরীতে সুরু হলে 


বাদাম বোনার সময়ও একটু পিছিয়ে দিতে 


উন্নত বীজ 
ভালে! জাতের বীজ বুনতে হবে যেমন 
এ-কে--১২-২৪, এম-এইচ ২, জে--১১, 
জে-এল-_২৪ (ফুলে প্রগতি) ইত্যাদি । 
বীজ শোধন 
বৌনার আগে বীজকে অবশ্যই শোধন 

করে নিতে হবে। এর জন্ প্রতি কেজি 
বীজে (ছাড়ানো) তিন গ্রাম ম্যান্কৌজেব বা 
থাইরাম ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। 
জীবাণুসার 
ছাড়ানো বীজে বোনার আগে প্রয়োজনীয় 
_ জীবাণুসার মিশিয়ে নিতে হবে। বিশেষ 

করে যে জমিতে বাদামের চাষ প্রথম 
হচ্ছে, সেখানে জীবাণুসার প্রয়োগ খুবই 
প্রয়োজনীয় । 


বীজের হার 

সঠিক পরিমাণ বীজ বুনতে হবে যাতে 
করে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক গাছ হতে পারে। 
সাধারণতঃ ছাড়ানো বীজ হেক্টর প্রতি ৭৫ 
থেকে ৮০ কেজি লাগবে। 

অনেক সময় উচু জমিতে উইপোকা বা 
পি'পড়ের উপদ্রব দেখা যায়। 
জমিতে বীজ বোনার আগে হেক্টর প্রতি 
৩৫--৪* কেজি বি-এইচ-সি ১০% বা 
অলড্রেক্স ৫% প্রয়োগ করতে হবে । 
সার প্রয়োগ ্‌ 

বাদাম চাষে নাইট্রোজেন সার খুব বেশী 
পরিমাণ প্রয়োগ করতে হয় না, কিন্ত ফস- 
ফেট্‌ সার একটু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করতে 


হয়। ঠিকমত বৃষ্টি পাওয়া গেলে হেক্টর 


প্রতি ১৫ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৩০ কেজি 
ফসফেট সার প্রয়োগ করতে হবে । এছাড়া 
মাটি খুব হালকা ধরনের হলে প্রতি হেক্টরে 
৪৫ কেজি পটাশ সার দেওয়া প্রয়োজন। 
বীজ সারিতে বুনতে হবে। ছুটি সারির 
মাঝে ৩০ সে. মি. দূরত্ব রাখতে হবে । এম্‌- 


এইচ-২ জাতটির বেলায় ১৫ সে. মি. দূরত্বে 
সারি করতে হবে। সারির মধ্যে গাছ থেকে 


গাছের দূরত্ব ১৫ সে. মি. রাখতে হবে। 


বৃষ্টির পরে মাটিতে চাপ ধরে গেলে বা 
গাছের গোড়ার মাটি সরে গেলে, মাটি আলগা 


করে গাছের গোড়ায় ধরিয়ে দিতে হবে। 
রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখামাত্র 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত ব্যবস্থা নিতে হবে। 





২৮ 


এ রকম 


ঞ্ 


গম কৃষিভথ্য বিনোদন অসার ji 
দম বাধিক অনুষ্ঠান 





3 গত ৭ই মার্চ ’৮৩ রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে সংস্থার কর্মীদের মধ্যে যে বাধিক ক্রীড়া প্রতি- 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতথয বিনোদন সংস্থার সপ্তম যোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাতে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী 
বাধিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হোল। ও বিজিতকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ 
কুষিসচিব বিশ্বনাথ শেনোই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন বছর পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীচিরঞ্জীব। 
করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ফলাফল হলোঃ 
ছিলেন প্রখ্যাত সুরকার শ্্রীপ্রবীর মজুমদার ক্যারাম £ বিজয়ী শ্রীতারাপদ রায়চৌধুরী ও 


ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীচিরঞ্জীব। শ্রীদিলীপ নম্কর এবং বিজিত শ্রীসমীর 

রাজ্য কৃষি অধিকর্তা শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল সংস্থার বোস ও শ্রীপ্রদ্ছোৎ সোম। 

প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার মূল তাস: বিজয়ী শ্রীকালা্টাদ নাথ ও শ্রীগৌতম 
ও সভাপতি শ্রীঅনলেন্দু সরকার উপস্থিত পাল এবং বিজিত শ্রীজিতেন বসাক 


সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতি বছর ও শ্রীকাশীনাথ ঘোষ । 
২৯ 


এই ছোট অনুষ্ঠানটি সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুহ এবং সহকারী ছয় গ্রীবিমান 
ঘোষ ও শ্রীভান্ু চন্দ্র দের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত 


হয়। ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব নেন 
জ্রীচিদানন্দ গোস্বামী । 
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সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানের পর সংস্থার 
সভ্যরা শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 
মনোজ মিত্রের “সাজান বাগান” নাটকটি 
মঞ্চস্থ করেন। শিল্পীদের অভিনয় গুণে ও 
স্থপরিচালনায় নাটকটি দর্শকমগ্ুলীকে প্রচুর 
আনন্দ দিতে পেরেছে । বাঞ্ছারপী শ্রীদিলীপ 
সাহার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। 
তবে এই সঙ্গে বলতে হয় যে অন্যান্যদের 
অভিনয়ও যথেষ্ট ভাল না হলে “সাজান বাগান” 
নাটকটি দর্শকদের এমনভাবে মন স্পর্শ 
করতে পারতো না। গুপির ভূমিকায় 
শ্রীসুকুমার দের স্বাচ্ছন্দ্য অভিনয়ের কথা 
বলতেই হয়। তাছাড়া শ্রীতারাপদ রায়চৌধুরী 
(প্রেতাত্মা ছকড়ি দত্ত), শ্রীসমীর বোস 
( নকড়ি) পদ্মর ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্চুপ্রী রায়, 
শ্রীকাশীনাথ ঘোষ (মোক্তার) শ্রীচণ্ডীচরণ 
বোস (গোবিন্দ), শ্রীপ্রবীর বোস (হোৎকা__ 
কৌতৎকা ) শ্রীকনককমল চট্টোপাধ্যায় 
(পুরোহিত) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। তাছাড়া শ্রীস্ুনীল দত্ত (গনৎকার) 
শ্রীনিমাই মুখাজি (চোর ) শ্্রীধর বড়াল, 
শ্রীস্বপন চক্রবর্তী, শ্রীরঞ্জিত দাস, শ্রীদিলীপ 
নস্কর, এরাও নিজ নিজ চরিত্রের সার্থক রূপ 
দিতে সক্ষম হয়েছেন। 

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটি সুদৃশ্য স্মারক 
পুস্তিকা প্রকাশনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় 
রয়েছে। প্রতি বছরের মত এবছরও স্মারক 
পুস্তিকাটি দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন 
করে। 


14:22 
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চে 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন 
... অধিকার পরিচালিত বারুইপুর ও কলকাতা- 
স্থিত ফল ও সবজি সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের 











f কষার্থীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোল গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
৮৩ কলকাতার শিশিরমঞ্চে। এ দিনই 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তৈরি জ্যাম- 
. জেলি-চাটনী-স্কোয়াশ প্রভৃতি দ্রব্যের এক 
প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা 
হয়। বিচারকমণ্ডলীর রায়ে নির্বাচিত 
প্রতিযোগীরা পেলেন পুরস্কার । প্রধান 
অতিথি রাজ্যের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
শ্রীকমল গ্রহ পুরস্কার বিতরণ করেন। 
=> "সভা শুরুর আগে স্বাগত ভাষণ দেন 
কৃষিজ বিপণন অধিকর্তা প্রীবিমলেন্দুগাঙ্গুলী। 
_. কলকাতায় তিনটি ও বারুইপুরে একটি ফল 
ও সবজি সংরক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের 
উৎসাহ ও উদ্দীপন! নিয়ে উপস্থিত থাকার 
জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। উপস্থিত 
মন্ত্রী মহোদয়, কৃষি সচিব, কৃষি অধিকর্তা, 
_.. সাংবাদিকবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিদের তিনি 
স্বাগত জানান। 
উপস্থিত রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা 
শ্তরীবিষুপদ মণ্ডল বলেন আগে যেখানে এক 








লক্ষ হেকটরে সবজি চাষ হোত সেখানে ন আহু 
ছাড়াই রাজ্যে ছু'লক্ষ হেকটরে সবজি চাং 
হচ্ছে। স্বৃতরাং সবজির অপচয় বন্ধ করার 





জন্য সংরক্ষণের দিকে সকলকে নজর দিতেই ৃ 


হবে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম কলের 


উৎপাঁদনও বেড়ে গেছে। সংরক্ষণ ও বিপণনের টা 


অভাবে চাষীভায়েরা অনেক সময়েই ক্ষতির 
মুখে পড়েন। সবজি বা ফলের যখন দাম 
পড়ে যায় সে সময় সেই সব সবজি বা ফল, 
যদি সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে অসময়ে 
তা ব্যবহার করা যায়। তিনি সবজি বা ফল 
নিজেই সংরক্ষণ করে সারা বছর তা ব্যবহারের 
দিকটায় জোর দেন। কৃষি অধিকর্তা আরও 
বলেন শুধু মাত্র শহর এলাকাতেই ফল ও 
সবজি সংরক্ষণ কেন্দ্র সীমাবদ্ধ রাখলে 
চলবে না। সংরক্ষণ কেন্দ্র ছড়িয়ে দিতে হবে 
জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় এমন কি 
গ্রামে গ্রামে। এ ব্যাপারে রাজ্যের কৃষি 
অধিকার ও কৃষিজ বিপণন অধিকারকে এক- 
সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। 

কৃষি অধিকর্তার আগে সাংবাদিক 
শ্রীউমাশঙ্কর হালদার ওরফে হলধর পটল 
মহাশয় বলেন যে তিনি বিচারকমগ্ডলীর 
মধ্যে ছিলেন। মোট ষাটটি সংরক্ষণ নমুনা তিনি 
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দেখেছেন । আশা রাখেন আগামীবার এই 
যাঁটের জায়গায় একশো! কুড়িটি ফল-সবজি 
সংরক্ষণ নমুনা তিনি দেখতে পাঁবেন। 
শ্রীহালদার জানান জেলায় জেলায় ফল-সবজি 
সংরক্ষণ কেন্দ্র খোলা হলে প্রচুর লোক কাজ 
পাবে, বেকার সমস্তারও কিছু সুরাহ! হবে। 

এরপর প্রধান অতিথি মাননীয় 
কৃষিমন্ত্রী তীর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই ফল-সবজি 
সংরক্ষণের আথিক ও বাণিজ্যিক দিকটা 
ভেবে দেখার কথা বলেন। সবজি করপো- 
রেশন স্থাপনের কথাও তিনি চিন্তা করছেন। 
ধারা টমেটো বা অন্তান্য ফল চাষ করছেন 
তাদের কথাও চিন্তা করে ফল-সবজি 
_ সংরক্ষণের ব্যাপারে জোর দেওয়া উচিত বলে 
তিনি মনে করেন। 


রাণীনগর পঞ্চায়েত সমিতি ও 
গৌড় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে খণ দান 

বিগত ২৯/১/৮৩ তারিখে রাণীনগর 
১নং পঞ্চায়েত সমিতি ও গৌড় গ্রামীণ 
ব্যাঙ্কের সোয়ান শাখার যৌথ উদ্যোগে এক 
সভায় মুগিদাবাদ জেলার জেলা সমাহর্তা 
স্ত্ীপ্রসাঁদরঞ্জন রায় ৪৫ জন গ্রামবাসীকে 
বেতের কাজ, ছাগল ও মুরগী পালন, ধান 
ভানা, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি প্রকল্পে ৪৫০০ 
টাকা খণ ও অনুদান বিলি করেন। গ্রামীণ 


ব্যাঙ্কের এই শাখা বিগত নয় মাসে ২৩২টি 


__ পরিবারকে ১:৯৫ লক্ষ টাকা খণ বিলি 
্‌ বরকে! এঁ এলাকার হেরমপুর দুগ্ধ 
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বসুন্ধরা £ কো ১৩৯০ 


রেজি সভাপতি রাজ্যের কৃষি সচিব 
প্রী পি ভি শেনোই প্রথমে সকলকে অভিনন্দন 
জানিয়ে বলেন, সভাপতির ভাষণ যত 
ক্ষিপ্ত হবে ততই মিষ্টি হবে। পুরস্কীর- 
প্রাপ্তদের তিনি অভিনন্দন জানান আর 
ধারা পেলেন না তাদের আগামীবারের জন্য 
চেষ্টা করতে উৎসাহিত করেন। কৃষি সচিব 
এই ফল ও সবজি সংরক্ষণের উন্নতির জন্য 
সব রকম সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস 
দেন। সারা বছর ধরে প্রতিটি বাড়ীতে 
আম, টমেটো ইত্যাদি কিভাবে খাওয়া যায় 
সেই কথা সকলকেই ভাবতে হবে--একথা 
বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন। বি 

পরিশেষে কৃষিজ বিপণন অধিকারের 
শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জীনান। 


উৎপাদক সমবায় সমিতি সাঁবিক গ্রামীণ 
উন্নয়ন প্রকল্পের শুরুতে মাত্র ৮৪ লিটার 
দুধ সংগ্রহ করত। বর্তমানে এই প্রকল্পের 
মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সহায়তায় গাঁভী বিলির 
মাধ্যমে প্রায় ৪৪০ লিটার ছুধ সংগ্রহে 
সমর্থ হয়েছে। 


ওঁ সভায় উক্ত প্রকল্পের আধিকারিক 


শ্রীমমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যাঙ্কের 
মুৰ্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক ম্যানেজার 
শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রকল্পের 
উদ্দেপ্ত ও ব্যাঙ্ক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত-এর 
ভুমিকার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। পঞ্চায়েত 


সমিতির সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কুষি বিষয়ক পরিক্সনার তথা, গবেষণার ফলাফল সগ্থন্ধে ভ।তব] তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোট্টগন্জ, নাটিক।, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকক্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিষ্ধণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্ুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভুমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষ্থিতিত্তিক কুটির ও ক্ষ. দশিল্প, প্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলে।কচিত্র, চিন্তকল। ইত্যাদি ॥ 


রচনার জঙ্ট) সম্ম।নমূল) £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনজিখিত হারে 
সল্মানম্ল। দেওয়। হবে ॥ (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুঞ্জিগত (টেকনিক]ল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(উকনিক|!ল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/ক্ষি বিষয়ক নাটিক। £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 8০ টাকা, (ড) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংল! অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসূগ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে ॥। রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বঙন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈ পর্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা। অগ্রিঙ্ব 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । টাদার ট্টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেথাহ্কিত (রুসড। পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাস্কিত চেক-এর মাধামে সম্পাদিক; বসদ্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞ।পনের হার 2 প্রেখম প্রচ্ছদের জনা এবং অথ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে ন!) $ প্রচ্ছদ (৪৭ কভার) $ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক। ॥ 
বাষ্বিক তুক্তিবদ্ধ বিজাসনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মুজ্যর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


ইহ। একটি কুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্াপন (সরকারী নীতির পরিপস্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাঙ্ক, সমৰায 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় (বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেপ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত কর। যয়। ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেও) 
কপির মোষ্ট জোর টাক। (২০%, কমিশন বাদে) অপ্রিয় আদায় দিতে হয়। 





রেজিঃ নং ভক্লিউ বি/এসসি-৮৯ 


বীজ সংবাদ ৩৯ 
2 .. | sb SO ১ 
-® আপনি বেশী ফলন চান? 


| ৩ সময়সীমার মধ্যে ফসল তৈরী করতে চান? 


রী আগাছার উপদ্রব কমিয়ে চাষের খরচ কমাতে চান? 


টু ৃ & রোগ পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাচাতে চান! 











১৩০০ আষাঢ় 





বিভিন্ন ফসলের রোগের লক্ষণ 
ও প্রতিকার! 
ডঃ শুধাংশুভুষণ চট্টোপাধ্যায় 
বারুইপুরে পেয়ারা চাষ/ 
পরেশচন্দ্র মুখাজী 
- পশ্চিমবঙ্গে আথের নতুন 
কীট-শক্র! 
অমলকৃ্ঃ রায় 
কচু চাষে পয়সা আসে! 
অজয় মণ্ডল 
ধানের ফসল বাড়াতে 
(কবিতা)! 
অমলেন্দু সরকার 
মাসের চাষ--আঁষাড় 
মুরগী পাঁলন/. 
[ও ডঃ শ্রবীরকুমার মিত্র 
আমাদের কৃষির ভবিষৎ (৩) 


সংবাদ 


ক 





সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ 
বিষুপদ মণল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ = 
উঃ সুধাংশুভুষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ :: 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 


(সাধারণ) 


ডঃ দেবব্রত মুখাঁজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
১. (গৃব্ষণা) 
আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিক 
হুলেখা ঘোৰ, সম্পাদিকা : 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 
বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ: 
পাপ নল 


বস্জল্লা 
আষাঢ় ১৩৯০ 


যি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা! 
কর্তৃক প্রকাশিত 

















র 
দা MS 


ওয়ে বেঙ্গল এ্রাগ্রো ইগ্ডা্ীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 
} i দত পৰ বস কক শল ॥ ৃ 


২1 রাসায়নিক সার | ২। বোট মিৎশুবিশি পাওয়ার pe বাঁ 

৮ ৩। “নুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাম্পসেট 

৪1 যন্ত্র ও হস্তচালিত এবেনাগ্রো” 
স্প্রেয়ার (Sprayer) <) 

৫। *বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেভাল খরেশার (| 
(Thresher) Als 

৬। হস্তচালিত হুইলহে৷গীড্‌ উইডার। | 
সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি | 


a C8 রোগ ও কীটনাশক ওষধ 


| ০ মাটি সংশোধক 
















| জরি, 
কে) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর 
" কারখানা স্থাপন করেছে-- যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে ডিন মানের 
_ সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে; l 
‘ খে) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহীর্য আবর্জনা থেকে মুল্যবান জৈব 
্‌ সার উৎপন্ন হচ্ছে। | 

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন $ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্লো-ইণ্ডাষ্্রীজ 

কর্পোৱেশন লিমিটেড 
(একটি সরকারী সংস্থা) . 


Ll  ২৩বি, নেতাজী গাব রোড (রথ তল) কলিকাতা ৭০০ **১ 27. 
ll উস য় ড _ টেলিফোন: ২২-২৩১৪ 
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আম ধান রোয়ার সময় এসে গেল। এই আষাড়ে বৃষ্টির 
জলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আমন ধান রোযার কাজ সুরু 
করেন। গত বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কসলের মোট 
উৎপাদন কম ‘হওয়ায় কৃষকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এ 


. বছর ধান চাষের স্ুুরুতেই তাই সতর্ক হতে হবে যাতে গত 


বছরের ফসলের ক্ষতি এ বছর পুরণ করা যায়। 
খর! এবং বন্যা যেহেতু আমাদের চাষের বড় অন্তরায় 

তাই সেচের জলের সদ্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন। সেচের জলের অপচয় যাতে না হয় এবং জমিতে 
জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকে সেজন্য জমি তৈরি করার 
সময় আশাকরি তা ঠিকভাবে সমতল করে তৈরী করে 
নেওয়া হয়েছে। জল সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য জমির চার 
পাশে সেচ নালা রাখা একান্তই দরকার ৷ সে বিষয়েও কৃষকরা 
যেন যত নেন।- চারা রোয়া থেকে ফসলের পরিণতি পর্যন্ত 
ধান চারাকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। এই দীর্ঘ সময় 
উন্নত কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসলের নিয়মিত পরিচর্যা ও 

রোগ পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার দিকে নজর 
ঠিকমত রাখতে পারলে ভাল ফলনের সম্ভাবনা যে উজ্জল হবে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । তবে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যদি 
ঘটে এবং কৃষক তার কবলে পড়েন, তাঁর থেকে বাঁচার জন্য 
শস্তবীমার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আউশ ও আমন ছুই 
ধানের জন্যই শস্তবীমা করার সুযোগ আছে কৃষকের । 
কৃষকরা আশাকরি এই সুযোগের সুবিধা নেবেন এবং এ 
বিষয়ে ভাল করে জানার দরকার হলে, কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমনের রোয়ার 
কাজ ছাড়া এ সময় আউশ ও পাটের পরিচর্যা করাও দরকার । 


রি 


ক 





. কৃষিমাস হিসাবে আযাঢ়ের বিশেষ আবেদন রয়েছে. 
কৃষকের কাছে। শুধু ধান রোয়ার কাজই নয় নববর্ধার জলে 





সবজি ও ফল ফুল চাষের রেওয়াজও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে 


রথের মেলার কথাও এসে যায়। কৃষকের ঘরে. রথযাত্রার 


অশেষ আবেদন । রথযাত্রার সময়-ক্ষণ চাষীর কাছে মহা 
মূল্যবান। এই সময়ে কৃষক চাষের উপকরণ ও সরঞ্জাম 
সংগ্রহে খুব তৎপর হয়ে ওঠে । রথের মেলায় কৃষি সরঞ্জাম 
ছাড়া গাছ গাছালির প্রাচুর্যও দেখা যায়। কৃষিতে উন্নত চাষ 


রর ্‌ পদ্ধতির ব্যবহারে কৃষকরা কত আগ্রহী হয়ে উঠছেন তা 


এই মেলায় কৃষির উপাদান যেমন লাঙ্গল, মই, সার, ওষুধ 
ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য ঠাই দেখে অনুমান করা যায়। গ্রামে 
গঞ্জের রথের মেলায় এই সব জিনিসের চাহিদাও ক্রমশঃ 


.. বাড়ছে। তাছাড়া ফল ফুলের চারার সমারোহও. কম থাকে 
__ না রথের মেলায়। কৃষির মঙ্গলের জন্য বৃক্ষ সম্পদের বৃদ্ধির 
.. প্রয়োজন। তাই শুধু রথের মেলায় নয়, ভাল নার্সরী থেকেও 
উন্নত জাতের কলম ও ফলের চারা এই সময়ে লাগানোর দিকে 
লক্ষ্য রাখা দরকার। 


কৃষি ক্ষেতে এখন অনেক নতুন ভাবনা চিন্তার সৃষ্টি 
হয়েছে। কৃষক পুরানো প্রথা পরিবর্তন করে নতুনের পথে, 
প্রগতির পথে যাওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাদের 
এই চেষ্টা সফল হোক। নতুন কৃষি ভাবনা চিন্তাকে বাস্তব 
রূপ দিয়ে কৃষকরা খরিফের কর্মন্থচীকে রূপায়িত করে 


ৃ তুলুন এই আমাদের কামনা । 













টু ফুলের স্বাভাবিক ফলনের পথে যে 
_ সব বাধা আছে, তার মধ্যে রোগ ও পোকার 
৯. আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রোগের 
মাক্রমণে ফলনের যে বেশ ক্ষতি হয় তার 
প্রমাণ, পাওয়া যায় বিভিন্ন ফসলের রোগ, 
যেমন আলুর ধসা রোগ ও ঢলে পড়া রোগ, 
ধানের টুংরো, ঝল্সা, বাদামি দাগ ধরা রোগ, 
পানের গোড়া পচা রোগ, বেগুনের চলে পড়া 

রোগ, পেয়ারার শুকনো হয়ে গাছ মরে যাওয়া 


রোগ, ঢ্যাড়সের হল্দে হওয়া রোগ, বিভিন্ন: 


কুটে রোগ প্রভৃতি ক্ষতির হিসাব থেকে । 
রোগ থেকে ক্ষতি ছুভাবে হয়। রোগে 
ৃ অনেক সময় ফলনের ক্ষতি হয় সামান্যই, কিন্ত 
ফসলের গায়ে দাগ ও ক্ষত হওয়ার দরুণ 
₹ গুদামজাত অবস্থায় তাড়াতাড়ি পচে যায়। 
যেমন দেখতে পাওয়া যায় কলা, পেঁপে, 
কমলালেবু প্রভৃতিতে। কিংবা বাজারে 
কম দাম পাওয়া যায় ‘দেদো’ রোগে আক্রান্ত 
আলু, শুকনো দাগ ধরা পেয়ার! প্রভৃতি । 







ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়াম, কৃমি (নেমাটো ড), 


 মাইকোপ্নাসমা প্রভৃতির আক্রমণে রোগ দেখা 






বিশেষ আধিকারিক, কৃষি বিভাগ, পঃ বন্ ঢলে পড়ে, মারা যায়। 


বি নর রোগের দক ৪ 


ডঃ স্ধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


দিতে পারে। কিছু রোগের কারণ মাটিতে 


খাদ্য ও অনুখাগ্ভের অভাব, আবহাওয়া দূষিত 


হওয়া, কোন বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব, ; 
যেমন আম বাগানের কাছে সক্রিয় ইটের 
ভাটার অবস্থানের ফলে জলন্ত কয়লা 


থেকে যে গ্যাস বের হয় তা আম ফলকে 


ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ফলের নীচের 
দিকের অংশ কাল হয়ে শুকিয়ে যায়, কিছুটা 
পচন ক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। সাধারণ 
গুদামে (ঠাণ্ডা ঘরে নয়) গাদা করে 
রাখলে আলুর ভিতর ফাঁপা ও কাল দাগ 
হতে পারে। অতিরিক্ত সার ও সেচে বিলিতী 
বেগুনে পচন দেখা দিতে পারে। রা 
রোগ নির্ণয়ের প্রধান ধাপ হচ্ছে রোগের 
লক্ষণগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা । .. 
এভাবে আক্রমণের কারণ দেখে প্রতিকারের 
ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়। রি 


(১) চারা গাছ ঢলে পড়া ্‌ 
বর্ষার মরস্থুমে বা বর্ষার শেষ দিকে 
এমন কি শীতের গোড়ার দিকে বীজ বা চার! 
অবস্থায় চারা গাছ শুকিয়ে বা পচে যেতে 
দেখতে পাওয়া যায়, তার ফলে চারা গাছ, 


সাধারণত বীজ- Sn 
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বাহিত রোগের জীবাণুর আক্রমণে, কিংবা 
মাটিতে ছত্রাকের আক্রমণে মাটিতে অতি- 
রিক্ত জল জমে থাকলে রোগের তীব্রতা 
বৃদ্ধি পায়। সেজন্যে বীজ শোধন করে 
বোনা উচিত এবং জমিতে জল নিকাশের 
ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। পারাঘটিত 
ওষুধ যথা মনোসান, কিংবা অন্য ওষুধ যথা 
থাইরাম, ক্যাপ্টাফল দিয়ে বীজ শোধন 
করলে রোগের আক্রমণ রোধ করা যায়। 
তাছাড়া চারা অবস্থায় গোড়ার দিকে মাটিতে 
থাকা ছত্রাকের আক্রমণও ব্যাহত হয়। 
কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন তরমুজের বীজ 
ব্যাভিষ্টিন দিয়ে শোধন করলে তরমুজর ধসা 
কম হয়। প্রয়োজনবোধে শতকরা চার ভাগ 
(0.8%) কপার অক্সিক্লোরাইড কম্পাউণ্ড 
[যথা রাইটঝ্স, ফাইটোল্যান, বু কপার 
প্রভৃতি প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম ] জমিতে 
প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। অনেক 
সময় বীজতলায় চার! গাছের পাতার উপর 
আক্রমণের প্রকোপ বেশী হ'লে - পাতা 
শুকিয়ে যায়। ফলে চারা গাছ মারা যায়। 
সেক্ষেত্রে গাছের উপর ওষুধ স্প্রে করার 
প্রয়োজন হবে। পাতায় দাগ ধরা রোগের 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে সব ওষুধ 
ব্যবহার করার কথা বল! হয়েছে সেগুলি 
ব্যবহার করতে হবে। তবে ধানের ঝলসা 
রোগ দেখা দিলে শতকরা ১ ভাগ (০১%) 
হিনোসান বা কিটাজিন বা শতকরা তিন 
ভাগ (*'৩% ) কুমান এল স্প্রে করার 
সুপারিশ করা হয়। 


(২) গোড়। পচা, শিকড় পচা রোগ 

মাটিতে অনেক ছত্রাক আছে যারা 
সুযোগ পেলে বা উপযুক্ত পরিবেশে মাটির 
নীচের অংশে আক্রমণ করে। ফলে শিকড় 
পচে বা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ধীরে ধীরে 
আক্রান্ত গাছের বাড় ব্যাহত হয়, শেষ পর্ধস্ত 
মারা যায়। আক্রান্ত গাছ যত্ব করে মাটি 
থেকে তুলে ভাল করে দেখলে দেখ! যাবে 
যে শিকড়গুলি ঠিকমত বাড়েনি, শাখা 
শিকড় এবং মূল রোম শুকিয়ে বা পচে 
গেছে। শিকড় নষ্ট হওয়ার ফলে গাছের 
জল ও খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়ে ফলনের 
ক্ষতি হয়। এই ধরনের রোগ দেখ। দিলে 
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে শম্ত পর্যায় 
পরিবর্তন করার কথা বলা হয়। উপযুক্ত 
পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করাও উচিত। 
আশু প্রতিকারের জন্য জমির পরিচর্যা, 
ফস্ফেট সার বিশেষ করে ডাই আমোনিয়াম 
ফস্ফেট পরিমাণ মত প্রয়োগ করে উপকার 
পাওয়া যায়। অনেক গোড়া পচা রোগে 
যেমন পানের গোড়া পচা রোগে শতকরা! 
চার ভাগ (*'৪% তামা ঘটিত ওষুধ যথা 
ব্লাইটক্স, ফাইটোল্যান, ব্লু কপার প্রভৃতি) 
প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ দমনের ব্যবস্থা নেওয়া 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে যেমন রাইজোক্টোনিয়া 
বা স্লেকোরিয়াম প্রভৃতির আক্রমণে 
ব্রাসিকল ২০ গুড়া গাছের গোড়ার দিকে 
ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে 
ছত্রাকের আক্রমণের প্রকোপ কমান 
যায়। 


ii 


+ 





নি যায় না। প্রথমে মাটিতে 

_ যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকা সত্বেও ঝিমুনি ভাব 
__ দেখা যায়। ঝিমুনি ভাব ক্রমশঃ বেড়ে যায় 
এবং প্রথম লক্ষণ দেখার পর কয়েকদিনের 
_ মধ্যে গোটা গাছ ঢলে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত 
শুকিয়ে যায়। ফলের গাছ, যেমন পেয়ারাতে 
প্রথমে পাতাগুলি তামাটে, পরে হল্দেটে 
ত আর্ত করে এবং আস্তে আস্তে ঝরে 
পড়ে, ডালগুলি আস্তে আস্তে ডগা থেকে 
নীচের দিকে শুকোতে থাকে । একসঙ্গে 
“গোটা গাছের ডাল শুকিয়ে যায় ন!। প্রথমে 
কিছু ডালে দেখা যায়, পরে সমগ্র গাছটিতে 
এই লক্ষণ দেখা যায়। গাছের শিকড়ে বা 
__ কাণ্ডে কোনও চিহ্ন বা রোগের লক্ষণ দেখা 
যায় না। এই রোগ স্থষ্টিকারী জীবাণু, 
ছত্রাক, বা ব্যাকটিরিয়াম। শিকড়ের মধ্য 
দিয়ে শিকড়ের এমন কি কাণ্ডের জল- 
.. প্রবাহের নালি বা পথে প্রবেশ করে এবং 
জীবাণুর বৃদ্ধিতে পথ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে 
যায়। ফলে গাছের পাতা! ও শাখা-প্রশাখায় 

জল চলাচল করতে পারে না, এবং সেজন্য গাছ 
ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায়। ঢলে পড়! রোগের 

_ আক্রমণ সুরু হ'লে তার প্রতিকার এক 
রকম ছুঃসাধ্য। এই রোগের প্রতিকারের 
ব্যবস্থা হলো শস্ত পর্যায়ের পরিবর্তন করা 
এবং এই রোগের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
পারে এমন ধরণের শস্তের চাষ না করা। 
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অনেক ফসলে, বিশেষ করে ফলের চাষে 
ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজাতির 
ব্যবহার, যেখানে সম্ভব বা আবিষ্কৃত হয়েছে 
অনেক উপকার সাধন করেছে। মর্তমান 


বা টাপাকল! পপানামা রোগ’ নামে ঢলে 


পড়া রোগের আক্রমণে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


এই রোগের দরুণ অনেক এলাকায় চাপা বা 


মর্তমান কলার চাষ করা অসম্ভব হ'য়ে 
উঠেছে, কিন্তু ক্যাভেনডিস্‌ জাতীয় কলা 
এই রোগে আক্রান্ত হয় না, স্থৃতরাং' এই 
জাতের কলা চাষ করলে পানামা রোগ 
হবার সম্ভাবনা থাকবে না। 


(8) পাতায় দাগ ধরা, ধসা, ঝল্সা 
প্রভৃতি রোগ 

নানা ধরণের জীবাণুর, বিশেষ করে 
ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ামের আক্রমণে পাতায় 
নানা প্রকারের দাগ পড়ে। দাগ পড়া বা 
আক্রান্ত অংশগুলি সাঁদাটে, ছাই রঙের, গাঁ 
বাদামী বা কাল রঙের হতে পারে। দাগগুলি 
প্রক্ষিপ্তভাবে থাকৃতে পারে, ছোট বা বড় : 
আকারের হতে পারে, গোলাকার, লম্বাটে, 
চোখের মতন হ'তে পারে, আবার পরস্পরের : 
সঙ্গে জোড়া লাগতে পারে। অনেক সময় 
আক্রান্ত অংশে পচন দেখ! যেতে পারে। 
এই ধরণের আক্রমণে পাতার সবুজ কণিকা! 
যা ক্লোরোফিল নামে পরিচিত তা নষ্ট হয়ে 
যায়, সেজন্য আক্রান্ত অংশে সালোক 
সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তত করতে 
পারে না, উপরন্ত আক্রমণকারী জীবাণু 


৭ 
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পাতার অন্য অংশে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে। 
এর ফলে ফলন ব্যাহত হয়। . 

পাতায় দাগ ধরা ব্যাপক হলে পাতা 
ঝলসে যায়, যেমন দেখা যায় ধানের বল্স! 
রোগের ক্ষেত্রে। পানের পাতায় যে কাল 
বড় দাগ পড়ে, সেই দাগ ধরা অংশ পচে যেতে 
পারে, সেজন্য পানের পাতা পচা রোগ বলা 
হয়। অনেক সময় পাতায় দাগ ধরা ধসা 
নামেও পরিচিত। যেমন বলা হয় আলুর 
ধসা রোগের বেলায়, যেখানে পাতায় দাগ 
পড়ে, জল্দি ধসার ক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশ বা 
গোটা পাতা শুকিয়ে যায়, নাবি ধসাতে পাতা 
পচে যায়। অনেক সময় রোগের জীবাণু 
পাতা ছাড়া কাণ্ড কচি ডগা এবং 
_ ফলকেও আক্রমণ করে। আলুর নাবি ধসা 
_ রোগে গাছের কচি কাণ্ডও বিনষ্ট হয়। 
_ ধানের বাদামী রোগ ধানের শিষ ও দানাকেও 
আক্রমণ করে। বল্সা রোগে পাতা ছাড়া 
ধান গাছের গীঁট, শীষের গোঁড়া এবং দানাঁও 
আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতা অনেক সময় 
রে পড়ে, যেমন দেখা যায় চীনা বাদামের 
টিক্কা রোগের ব্যাপক আক্রমণ হলে। 
অনেক ক্ষেত্রে মাটিতে অবস্থিত রোগ স্ৃষ্টি- 


a কারী ছত্রাকের আক্রমণে মাটির কাছের 


ডাটা আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণ উপরের 
দিকের ডাটা বা পাতায় পড়তে পারে, যেমন 
দেখা যায় পানের গোড়া পচা রোগ, পাটের 
গোঁড়া পচা রোগ, তিলের গোড়া পচা রোগ 
__ প্রভৃতিতে। অনেক সময় এই ধরনের 
রোগের আক্রমণে দণ পাতা ও কাণ্ড নষ্ট 


Ld 





হওয়ার দরুণ গাছ উপর থেকে শুকিয়ে & 
আসে, যেমন লঙ্কায় দেখা যায়। 

এই ধরনের রোগে পাতায় বা ডাঁটায় 
বা কাণ্ডে আক্রমণে রোগ প্রতিষেধক ওষুধের 

ব্যবহার হয় খুব বেশী। বিভিন্ন প্রকারের 
ওষুধ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন 
(১) তামাঘটিত ওযুধ__-কপাঁর অক্নিক্লোরাইড 

(যথা রাইটঝ্স, ফাইটো ল্যান, বু কপার প্রভৃতি) 

প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম ( সাধারণতঃ উচ্চ 

ফলনশীল ধান, গম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই ওষুধের ব্যবহার সুপারিশ করা হয়। 

ব্যাকটিরিয়াঘটিত আক্রমণেও কার্যকারী 
হয়। (২) জৈবদস্তাঘটিত-_ওষুধ (ক) জিনেব, . 
ম্যানেব, ম্যান্কোজেব (প্রতি লিটার জলে 
২ থেকে ২.৫ গ্রাম )--এই ওষুধ ব্যবহার 
করা নিরাপদ । মোটামুটি পাতা ও কাণ্ডে 
দাগ সৃষ্টিকারী সব রোগের আক্রমণে এই 
ওষুধ ব্যবহার করা চল্তে পারে। (খ) 
জাইরাম-যথা, জাইরাইড, কুমান এল--এই 
ওষুধ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, কিছু কিছু 
রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই 
যথা আলুর নাবি ধসা, পানের গোড়া পচা 
রোগ এবং তার জন্য পাতা পচা ইত্যাদি। 


(৩) ক্যাপটাফ ক্যাপটাফল, ডাইফ- 


লাটান প্রভৃতি জাতের ওষুধ প্রতি লিটার 
জলে ২ গ্রাম_সাধারণত এই ধরনের ওষুধ 
সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। 

6৪) ধানের ঝল্সা রোগ-_ ছুইটি বিশেষ- 


ধরনের সংবাহী (550৫০) ওষুধ ব্যবহার **. 


করা হয় যথা হিনোসান বা কিটাজিন ( প্রতি 







পিটার লে ১ গমবাঁ, ১ টি লি.) ধানের 
নয কো রি ফসলের রোগে এই 


) ভি নি ধরনের সংবাহী 
ওষুধ। বেশ কিছু পাতায় ও ফলে দাগ ধরা 
.. রোগে ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা 
. হয়। সব রোগেই কার্যকরী নয়। 
রর পাতার ও কাণ্ডের উপর ধূলার মতন 
৯. আস্তরণ বা Powdery mildew শীতের 
শেষের দিকে এবং বসন্ত কালের গোড়ার 
দিকে পাতায়, কাণ্ডে এমনকি ফলের উপর 
ধূলার মতো মিহি গুঁড়ার আস্তরণ দেখতে 
পাওয়া যায়_বিশেষ ধরনের ছত্রাকের 
আক্রমণের দরুণ। এই রোগের আক্রমণ 
খুবই ব্যাপক হতে পারে মটরশুঁটি, সীম, 
কলাই, লাউ প্রভৃতিতে। এই রোগের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে গন্ধকঘটিত 
ওষুধ ( যথা সাল্ফেক্স, সাল্‌ফোটেক, ম্পার- 
ক. কুল ইত্যাদি )বা ক্যারাথেন বা মোরেষ্টান 
(০.১%) বা ক্যালিক্সিন ( *.১% ) ব্যবহার 
করলে সুফল পাওয়া যায়। 
ডাউনি মিল্ডিউ 
পটল, তামাক প্রভৃতিতে পাতার উপর 
জালের মত পাতলা আস্তরণ দেখতে পাওয়া 
যায় বিশেষ ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে । 










এই ধরনের ছত্রাক ডাউনি মিলডিউ নাঁমে 


বৈজ্ঞানিক ভাষায় অভিহিত। মিলডিউ 
সাধারণত ছাতা ধরা অবস্থাকে বলে। 
_ ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারী মিলডিউ এর 








বসুন্ধরা £ আষাট ১৩৯০ 


মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সেজন্য ডাউনি 
মিলডিউ এর আক্রমণের মোকাবিলা করার 
জন্য পাতায় দাগ ধরা রোগের আক্রমণে যে 
সব ওষুধের কথা বল! হয়েছে সেগুলি প্রয়োগ 
করলে এই রোগ প্রতিরোধ বা দমন: করা তি 
যায়। 


রাঃ বা মরিচা রোগ 

গম, যব, তিসি, কড়াইসুটি, ভুটা প্রভৃতি 
ফসলে এক ধরনের রোগ দেখা যায় যাকে 
সাধারণত মরিচা রোগ বলে অভিহিত করা 
হয়। রোগের আক্রমণ হ'লে পাতায় বা ডাটায় 
কালচে বা মরিচা রঙের দাগ পড়ে, আক্রান্ত 
অংশ ফেটে তার ভিতর থেকে প্রথমে মরিচা তি 
রঙের অদংখ্য জীবাণু বের হয় এবং হাওয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগের বিস্তার ঘটায়। 
আঙ্গুল দিয়ে আক্রান্ত জায়গা স্পর্শ করলে 
আঙ্গুলে উঠে আসবে মরিচা রঙের অত্র 
জীবাপু। আক্রমণ বেশী হলে মাটিতেও 
অজস্র জীবাণু পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই 
ধরনের রোগের আক্রমণ অনুকূল আব- 
হাওয়ায় অত্যন্ত ক্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষতি 
করে বেশী। কিন্তু রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগের 
মাধ্যমে দমন করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। সেজন্য 
সাধারণত রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির 
ব্যবহার সুপারিশ কর! হয়। প্রয়োজনবোধে 
০'২৫% ভাইথেন এম ৪৫ বা *১%ক্যালিক্সিন 
ব্যবহারে সুফল পাওয়া যেতে পারে। 

অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে পরের সংখ্যায় 
আলোচনা করা হবে। 




















মহৎ সহ্কল্পে 
একাটি তুহৎ প্রকল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাধে 
বিজ্ঞানীরা আজ খু'ঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন গু 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল ! চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কুষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী -সুপরিকজিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ 

৪ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 

€ প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ৃ 

 কৃঘি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায্য করা এবং, 

€ রাসায়মিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিজ কয়ে তোলা । 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
ধজের,শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনু প্রবেশ। লক্ষ্য 
ফ্বুধির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 


প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


ভারতবর্ষে অনেক রাজ্যেই অল্পবিস্তর 
পেয়ারার চাষ হয়। এই ফলের আওতায় 
মোট জমির পরিমাণ আন্নুমানিক ১ লক্ষ 


২৫ হাজার একর। এর মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী চাষ হয় উত্তর প্রদেশে । আনুমানিক 
৭* হাজার একর। এছাড়া বিহার ও 


মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ারার চাষ 
হয়ে থাকে । 

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৪*** একর 
জমিতে বর্তমানে পেয়ারা চাষ হয়। এর 
মধ্যে আনুমানিক ১,৩৭৫ একর শুধু বারুইপুর 
রকেই। অবশিষ্ট এলাক! সব জেলাতেই 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা উত্তর ২৪ পরগণা, 
হুগলী, নদীয়া, হাওড়া ও বর্ধমান জেলার 
বিভিন্ন ব্লক এবং মেদিনীপুর জেলার প্রধানত: 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত। 

কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, বারুইপুর 





এককথায় বলতে গেলে পশ্চমবাংলায় 


ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেয়ারা চাষ প্রধানতঃ 
বারুইপুর ব্লকেই হয়। 

এই ব্লকে যে শুধু পেয়ারা চাষ হয় তা 
নয়, আম, লিচু, কলা, পেঁপে ও আনারসের 
চাষও প্রায় ৪,৬০০ একর জমিতে হয়ে 
থাকে। 

এর জম্যে ফল চাষের মানচিত্রে 
বারুইপুরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। 

এই ব্লকের অভিজ্ঞ প্রধান ফলচাষী 
নিহাটা গ্রামের অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল ও খোদার 
বাজারের মোঃ আব্দুল্লাহ সাহেবের মতে 
আনুমানিক ৫* থেকে ৫৫ বছর আগে 
খোদার বাজার গ্রামে মোঃ মোহাম্মদ মোল্যা 
বারুইপুর ব্লকে প্রথম পেয়ারার চাষ শুরু 
করেন। তারপর আস্তে আস্তে এই চাষ 
অন্যান্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। 
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বর্তমানে প্রতি বৎসর আন্মানিক ২ 
কোটি টাকার ওপর পেয়ারা বারুইপুর থেকে 
_ কলকাতা ও তার বাইরে চলে যায় এবং 
বছরে প্রায় ১৬ লক্ষ শ্রমদিবসের স্ষ্টি হয়। 
রিক্সা-ভ্যান চালকরা ও ছোট খাট 
- পাইকাররা পেয়ারার মরস্থুমে ভাল রোজগার 
করে থাকেন। 
একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 
গত ১৯৭৭-৭৮ সনে কেন্দ্রীয় সরকারের 
. সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে যে রাজ্যতিত্তিক 
পেয়ারা চাষের প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে 
বারুইপুর ব্লকের পেয়ারা চাষীরা প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি পুরস্কারই 
পেয়েছিলেন। এর মূল্য যথাক্রমে ১০০০, 
৫*০, ২৫০ টাকা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে- 
ছিলেন বিড়াল গ্রামের পঞ্চানন দাস, ২য় ও 
৩য় পুরস্কার পেয়েছিলেন যথাক্রমে উত্তর 
কল্যাণপুরের হীরুলাল মণ্ডল ও বিড়াল 
গ্রামের শঙ্কর দাস। 

এই ব্লকের মোট ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
১৪০টি মৌজার মধ্যে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
৮১টি মৌজায় উল্লেখযোগ্যভাবে পেয়ারা 
চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে নিবিড়ভাবে 


চাষ হয় ৩৮টি মৌজায়। এছাড়া বারুইপুর 
পৌর এলাকায়ও কিছু পেয়ারা চাষ 


হয়। ৃ 
এখানে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা 


.. আনুমানিক ২২৫৩০। তাঁর মধ্যে ২০৫০ 


J _ কৃষক পরিবার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেয়ারা 
{টাৰ ও করে থাকেন। এক একজন পেয়ারা 


১২ 


চাষী গড়ে আনুমানিক প্রায় ও -২৬৪ হেক্টর 


(২ বিঘা) জমিতে পেয়ারা চাষ করেন। 


সাধারণতঃ £তিনও রকমের পেয়ারা চাষী 
দেখা যায় 
(১) নিজের জমি নিজে চাষ করেন এবং 
উৎপন্ন ফল নিজেই বাজারে বিক্রয় করেন। 
(২) নিজের জমি নিজে চাষ করেন 
এবং. আংশিক বাগান পেয়ারা ফল আসার 


পরেই বাগানীদের নিকট জমা দেন এবং # 


বাকী বাগানের উৎপন্ন ফল নিজেই স্রাসরি 
বাজারে বিক্রয় করেন। বা 

(৩) নিজের জমি নিজেই, চাষ করেন, 
কিন্ত ফল আসার পর সমস্ত বাগান বাঁগানী- 
দের নিকট জমা দেন। ৃ 

বলাবাহুল্য যে সব চাষী পরিবারের 
জনবল খুব বেশী একমাত্র তারা ছাড়া প্রায় 
সকলেই ফুল আসার পর বাগান জমা দেন। 

১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে 
(চৈত্র থেকে আষাঢ়) বাগান ৭ মাসের জন্য 
জম! দেওয়া হয়। 


এই ব্লকে পেয়ারার চাষ দিনের পর দিনা 


যে বেড়েই চলেছে তাঁর ফি কারণগুলি 


হয়। আম ও লিচু যেমন কোন বছর ফল 
দেয় আবার কোন বছর ফল দেয় না, এতে 
সে সমস্তা নেই। 

(২) স্থানীয়ভাবে একর প্রতি জমিতে 
এত ফলন অন্য কোন ফলে হয় নাঁ। 


(১) পেয়ারা গাছে প্রতি নর ক্ল 











(0৩) পেয়ারা গাছ খরা ও জলের 
আধিক্য অন্যান্ত ফল গাছের তুলনায় কিছু 
ৰ ্রায় সহ৷ করতে পারে, যার জক্তে 
বন্যায় এবং ১৯৭৯ ও ১৯৮২ 
সনের খরায় পেয়ারার উল্লেখযোগ্য কোন 
ক্ষতি হয় নি। 
5 তবে সমস্যা যে নেই তা নয়। সবচেয়ে 
বড় সমস্যা হলে। গাছ শুকিয়ে যাওয়া 
রোগ। এর ফলে বাগানের পর বাগান 
ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জুলাই ও আগষ্ট 
মাসের মধ্যে বেশীর ভাগ ফসল পেকে যায় 
বলে এবং সংরক্ষণের কোন সুব্যবস্থা না 

_ থাকায় চাষীরা ভাল দর পায় না। 

সুযোগ থাকা সত্বেও পেয়ারাভিত্তিক 
কোন শিল্প গড়ে উঠেনি বললেই হয়। এ 
ছাড়া স্থানীয় বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় 
জায়গার খুব অভাবের জন্য পেয়ারা বিক্রী 
করতে চাষীদের খুব অসুবিধা হয়। এক 
একজন চাষীকে পেয়ারা বিক্রী করতে 
+ ১৪ ঘণ্টা পৰ্যন্ত লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা 
করতে হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে ট্রেনের 
.. গগুগোলের জন্য বাজারদর ভীষণ নেমে যায়। 
যার ফলে চাষীর খুব লোকসান হয়। 

“প্রধানত: যে সব প্রজাতির পেয়ারা 

বারুইপুর ব্লকে চাষ করা হয়, তার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ (সারণী নং ১-এ দেখুন): 

এই ব্লকের যে সব জায়গা দিয়ে এক 
সময় গঙ্গানদী বয়ে গিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে 
চড়া পরে জমিতে পরিণত হয়েছে প্রধানতঃ 
সেই সব জমিতে পেয়ারার চাষ হয়। এ সব 
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জমির মাটির গ্রথন দো-আঁশ থেকে বেলে- 
দো-আশ এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত 
আছে। ও 

আনুমানিক শতকরা ৮* ভাগ জমিতে 
গুটি কলমের গাছ ও বাকি ২* ভাগ বীজ 
থেকে তৈরী চারা ও তেউড় (Root uae) 
লাগান হয়। ্ 

সাধারণতঃ জুন ও জুলাই মাসে ( জৈষ্ঠ 
ও আষাঢ় ) ৮৯৮ থেকে ২৫? x২৫ দুরতে 
চারা লাগান হয়। গাছ শুকিয়ে যাওয়। 
রোগের প্রকোপ যত বাড়ছে চাষীরা তত 
গাছের দূরত্ব কমিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তারা 
ধরেই নিয়েছেন ৮-১০ বছরের বেশী গাছগুলি 
বাঁচবে না। 

প্রগতিশীল চাষিগণ পাঁকমাটি, গোবর 
সার, কম্পোষ্ট সার, বাদাম খোল, নিম খোল, 
সরষে খোল, এমোনিয়াম সালফেট, মিউরেট 
অব পটাশ, র্যাবলিমিল, ষ্টেরামিল ইত্যাদি 
সারের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে নিয়- 
লিখিতভাবে সার দিয়ে থাকেন। 
(১) নাইট্রোজেন-_-৪০ থেকে ১৩০ কিঃ গ্রাঃ 
(২) ফসকরাস--৪* থেকে ১০৫ কিঃ গ্রাঃ 
(৩) পটাশ--৪* থেকে ১৫ কিঃ গ্রাঃ 

কোন কোন চাষী পোল্ট্রী সার ও. 
অনুপযোগী পশুখাদ্য ব্যবহার করে ভাল 
ফল পেয়েছেন। তবে অধিকাংশ চাষী 
শুধু জৈব সার বিশেষ করে পাঁকমাটি ও 
খোল প্রয়োগ করে থাকেন। এই চাষীরা 
বছরে তিনবার এ পরিমাণ সার প্রয়োগ 
করেন। 
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€১) প্রথমবার-_-১৫ই জুন থেকে ১৫ই 
আগস্টের মধ্যে ( আষাঢ়-শ্রাবণ ) 

(২) দ্বিতীয়বার ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে 
১৫ই নভেম্বরের মধ্যে ( আঁশ্বিন- 
কাতিক ) 

(৩) তৃতীয়বার--১৫ই জানুয়ারী থেকে 
১৫ই মার্চের মধ্যে ( মাঁঘ-ফান্তন ) 
তৃতীয়বার সার প্রয়োগ করেন সেই 
চাষীরা, যাদের বাগানে সেচের ব্যবস্থা আছে। 
ফুল ফল যাতে সময় মতো হয় এবং 
ঝরে না যায় তার জন্য প্রত্যেক প্রগতিশীল 
চাষী প্লানোফিক্স নামে হরমোন প্রয়োগ 
করে ভাল ফল পাচ্ছেন। 
মোট পেয়ারা বাগানের আনুমানিক 

২০ শতাংশে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। 

সেচের উৎস পুকুর, নালা, ডোবা ও অগভীর 

নলকুপ । প্রয়োজন অনুযায়ী ২--৬ বার 
পর্যন্ত সেচ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ফুল 
আসার আগে অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে 
১৫ই এপ্রিলের (চৈত্র-বৈশাখ ) মধ্যে ও ফুল 
আসার ১ মাস পরে সেচ দেওয়া হয়। 
সেচসেবিত বাগানে ফলন যে অপেক্ষাকৃত 
_ ভাল হয় তা বলাই বাল্য । 
অন্যান্য ফল চাষের মত পেয়ারা চাষেও 
_ পরিচর্যা একটি বিশেষ অঙ্গ । 

_১৫ই মে থেকে ১৫ই আগষ্ট (জ্যৈষ্ঠ থেকে 
আবণ) এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই 
নভেম্বরের (আশ্বিন থেকে কাতিক) মধ্যে যে 
সব পরিচর্যা করা হয় তা হল-_ 

0) মাটি কুপিয়ে ও খুঁচিয়ে দেওয়া 


১৪ 





আগাছা পরিষ্কার কর! 
অবাঞ্ছিত ডাল পালা কেটে দেওয়া 
রোগ ও পোক! আক্রান্ত ফলকে 
সংগ্রহ করে সার গর্তে নিয়ে 
ফেলা। 

কলম বা চারা লাগানর পর ৪-৫ বছর 
পৰ্যন্ত যে সব ফসল সাথী ফসল হিসাবে চাষ 
কর! হয়ে থাকে তা হল আলু, কপি, মটর, 
মূলো, পালং, শশা, কচু, টে ড়শ ইত্যাদি । 

গাছ লাগানোর ৫ বৎসর পর লঙ্কা বা 
হলুদ কোন কোন পেয়ারা বাগানে চাষ 
করতে দেখা যায়। 
জমিতেই একমাত্র সাথী ফসলের চাষ হয়ে 
থাকে। কিন্ত যে জমিতে সেচের সুবিধা 
নেই তাতেও মটরশুঁটি চাষ করে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। 

প্রজাতির উপর নির্ভর করে মে মাসের 
শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি (জ্যেষ্ঠের 
মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মধ্যে) বেশীর ভাগ 
ফল তোলা হয় এবং এরপরে নভেম্বরের 
মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি 
(অগ্রহায়ণ থেকে চেত্র) পর্যন্ত অল্প বিস্তর 
ফল তোলা হয়। 

তবে দ্বিতীয়বার ফল তোল! হয একমনে! 
সেচসেবিত বাগান থেকে । 

প্রজাতি, সার প্রয়োগ, সেচ, পরিচর্ 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রতিটি প্রাপ্ত 
বয়স্ক গাছে আনুমানিক ৯০* থেকে ২০০০ 
ফল হয়ে থাকে যার ওজন আনুমানিক ৭৫ 
থেকে ২০০ কিলোগ্রাম । 


(২). 
(৩) 
(8) 


তবে সেচসেবিত 









আগেই বলেছি যে পেয়ারার প্রধান শত্রু 
ৃ “শুকিয়ে যাওয়া রোগ” ( উইণ্ট )। এই 
জন্য দায়ী ছু'রকমের ছত্রাক। 
বাগানের সকল বয়সের গাছেই এ রোগ 
দেখা যায়। বিশেষ করে অল্প বয়সের গাছে 
কলম্ত অবস্থায় আক্রমণের প্রকোপ বেশী 
হয়। আক্রান্ত গাছের ডগার দিকের পাতা 
প্রথমে হলদে হয় ও পরে শুকিয়ে পড়ে 
যায়। রোগগ্রস্ত ডালটিতে নতুন পাতা বের 
হয়না এবং এ ডালটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে 
মরে যায়। অবশ্য আক্রমণের লক্ষণ 
সাধারণতঃ গাছের সব অংশে এবং কখনো 
কখনো ছু'একটি ডালে দেখা যায়। আক্রান্ত 
গাছ বা ডাল উপড়ে বা কেটে নিয়ে 
জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
এ রোগের কোন সার্থক প্রতিষেধক নেই । 
“ এছাড়া “দেদো” ও “ক্যাঙ্কার” রোগ 
দেখা যায়। কোন কোন প্রগতিশীল চাষী 
. *দেদো” ও “ক্যাঙ্কার” রোগ নিবারনের জন্য 
যথাযথ পরিমাণে ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ 
পেয়ারার পোকার আক্রমণের প্রকোপ 
খুব বেশী দেখা যায় না। তবে পুরানো 
বাগানে কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা এবং নতুন 
ও পুরানো ছ'রকমের বাগানেই মাছি পোকা 
ও কচি ডালের ডগ! ছিদ্রকারী পোকা 
দেখা যায়। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা 
_নিবারনের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় না। 
তবে কোন কোন ভাল চাষী কাণ্ডের মধ্যে 
কেরোসিন বা পেট্রোল প্রয়োগ করে মাটি 























বসুন্ধরা! £ আষাঢ় ১৩৯০ 


দিয়ে কাণ্ডের ছিদ্র বন্ধ করে ভাল ফল 
পেয়েছেন। মাছি ও ডগা ছিদ্রকারী( পাকা 
নিবারনের জন্য সেভিন-৫*, থায়োডেন-৩৫ ও 
হুভাক্রণ-৪০ ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ 
ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। 
কিন্তু ফল বড় হলে আর এসব ক যাগ 
করা চলে না। 


গত ১৯শে জুলাই ১৯৮০ তারিখে অর্ক: 
পণ্ডিত 0 
প্রতিযোগিতার বিচারকরা বারুইপুর রক 
পেয়ারা উদ্ান পণ্ডিত 


ভারতীয় পেয়ারা “উদ্যান 
থেকে ধারা 
প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ 
তাদের পেয়ার! বাগান পরিদর্শনের পর এই _ 
ব্লকের পেয়ারা চাষের উন্নতিকল্পে যে সকল 
অলিখিত সুপারিশ করেছিলেন তা হলোঃ 
(১) বাগান করার আগে এবং পরে 
০১ ফুট, ১--২ ফুট এবং ২--৩ ফুট স্তরে 


মাটির নমুনা পরীক্ষা করে নিয়ে তার ভিত্তিতে র্‌ 


সার প্রয়োগ করা । 

(২) যে গাছ প্রতি বছর সত মানের 
ফল দেয় এবং যে গাছের শুকিয়ে যাওয়া 
রোগের প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে কম এই 
রকম গাছ থেকে গুটি কলম তৈরী করা 
উচিত। যে ডালে কলম বাঁধা হবে তা 
পেনসিলের মত মোটা এবং বয়স ১ বছর 
হলেই ভাল। 

(৩) সম্ভব হলে এলাহাবাদ, কাশী বা 
লখ্নউ থেকে ভাল জাতের পেয়ারার বীজ 
সংগ্রহ করে তা থেকে চার! ৫ 
লাগান । | 


৯৫ 
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(8). যতদিন গাছ শুকিয়ে যাওয়া 
রোগের প্রবণতা এই এলাকায় দেখা যাবে 
ততদিন ১০:২ ১০’ দুরত্বে কলম বা চার! 
লাগানো উচিত। এ রকম কাছাকাছি চারা 
বা কলম লাগালে "সাথী ফসলের চাষ না 
করাই ভাল। 

(৫) জমি থেকে ৩' ফুট উচ্চতা পর্যন্ত 
গাছের গুড়ি পরিক্ষার রাখতে হবে অর্থাৎ 
এ তিনফুট পৰ্যন্ত কোন ডালপালা হলে তা 
কেটে দিতে হবে । 
ডে) কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ 

করা উচিত হবে না, একমাত্র জৈব সারই 


ও জা পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে। 


(৭) ফলের ভাল রং পেতে হলে 


রঃ দস্তাঘটিত ওষুধ যেমন ডায়েন-জেড-৭৮ বা 


_ জিনেব গাছের পাতায় যথাযথ পরিমাণে 
ছড়াতে হবে । 

(৮) বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখতে হবে। বিশেষ করে রোগ ও কীট 
আক্রান্ত ফল বা গাছের কোন অংশ জমিতে 
বা গাছে না থাকে তার প্রতি বিশেষ নজর 
রাখতে হবে । 


১৬ 





পেয়ারা চাষের জন্য সরকারী তরফ 
থেকে খণ বা অনুদানের কোন ব্যবস্থা নেই 
তবে কৃষি বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা থেকে 
চাষ সম্পর্কে নী পরামর্শ দেওয়া 
হয়। 


চাষের মরস্থুমে চাষের উঠার জন্ত 


বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে স্বল্পমেয়াদী 
খণ গত কয়েক বছর থেকে কিছু সংখ্যক 
চাষীকে দেওয়া হচ্ছে। 


পেয়ারা চাষের উন্নতির জন্য দরকার 


(১) ব্যাপক গবেষণা (২) নতুন জাতের 


চারা, প্রদর্শনী ক্ষেত্র (৩) কৃষিখণ, পরিবহন রি 


ও বিপননের ভাল ব্যবস্থা এবং পেয়ারা- 
ভিত্তিক শিল্প। 

কারণ পেয়ারা ভিত্তিক পির গড়ে না 
উঠলে চাষীরা এর ন্যায্য দাম পাবে না। 
ফলে পেয়ারা চাষের উন্নতি হবে না। তাই 
পেয়ারা চাষী, কৃষি শ্রমিক, ভ্যান ও রিক্স! 
চালক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নতিকল্পে 
পেয়ারাভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা । এই. 
এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের একটা প্রধান 
কারক্রমরূপে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন । 
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মালাথিয়ন 


2, 


+ Registered Tiedemark of American Cvenamid 
Compenr, 1৪78, Wen Jeryey. U.S.A 


সায়থিয়ন* সারথিয়ন* সারথিয়ন*এছাড়া 
গবাদি গৃহপালিত পণ্ড এবংহস- | ৯০টি বিভিন্ন শস্য আক্রমণকারী | ৫০টি বিভিন্ন শাকসব্জী ও 
মুরগিকে কীট ও আনুষঙ্গিক ১৩৩টি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ফলের গাছপ্।ল। আক্রমণকারী 
পোকামাকড়ের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী । ৭৫টিরও বেশী পোক।মাকড় 
গুরোপুবি সুরক্ষিত রাখার জদ্ভু। | পোকামাকড়ের আক্রমণে আপনার খেতের নিয়ন্ত্রণ করে। 
গৃহপালিত পণ্ড পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফমল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনার শ।কনজজী ও ফলের গাছপালা ধখন 
হলে তার অর্থ একটি--আপনার প্রচুর আপনার লাভের ঘরে পড়বে শুষ্ঠ । কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় দ্বার! বিপদগ্রপ্ত 
লোকসান। এখন পোকামাকড়ের হাত থেকে ঝাঁচাবার | হয় তগন তার একমাত্র প্রতিকার হল 
কিন্তু এখন সায়থিয়নের কল্যাণে জন্ত ফসলে লায়খিয়ন লাগান। সায়খিয়ন 
আপনার গৃহপালিত গবাদি পশু ও হাস- কম ঝুঁকির জোরালে। কীটনাশক ওষুধ কম ঝুঁকির, জোরাল কীটনাশক ওষুধ 
মুরগি পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মূক্ত | লায়থিয়ন শ্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- সায়খিয়ন ম্পশের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 
হয়ে হস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। মাকড় ধ্বংস করে আর অগরিদীম ক্ষতির | মাকড় ধ্বংস করে আর অপরিনীম ক্ষতি 
এটি একটি কম ঝুঁকির কীটনাশক ওষুধ। হাত থেকে আপনায় ফলকে রক্ষা করে। | হতে দেয় ন]। 
নাড়াচাড়া কর! নিরাপদ ও বাবহার নিরাপদ, কাধকর ও কম খরচের সায়থিয়ন | সায়থিয়ন ফসল তোলার ১-৩ দিন আগে 
করলে খরচ কম হয়) ফসল কাটার ১-৩ দিন আগে লাগান যায় ও | লাগান যায় ও তাতে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
গৃহপালিত পশুদের মিরা! ১০ তাতে পরিপক্ক ফসলে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ | লেগে থাকে ন1। 
ছড়িয়ে দিলে'সায় তাদের অপুর লেগে থাকে না। সায়থিয়ন কোম্পানীর তৈরী। 
ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায় । সায়থিয়ন নায়নামিড কোম্পানীর ত্রৈরী। Sed a ji 
সায়থিয়ন 

০৮92 

সায়নানিত ইক্ডিয়া লিমিটেড 

# কৃষি বিভাশ্ব 

পোঃ ৰ; নং ৯১৭৯, বোদ্বাই ৪*+ ৫২৫ 
£ সায়থিয়ন সায়নাঙগিত প্রতিষ্ি চাষীর 
K) কীটনাশক নিহত 
| 
০ 













পশ্চিমবঙ্গে আবাদি জমির মাত্র ০৫ 
তাংশ ৷ মিতে আখ চাষ হয়। চিনি উৎপন্ন 
সরিক ১০-১৫ হাজার মেট্রিক টন, 
রাজ্যের বাৎসরিক চিনির চাহিদা 
৩--৪ লক্ষ মেট্রিক টন। আখ চাষে জমির 
__ পরিমাণ নগণ্য হ'লেও একটি বিষয়ে এই 

_ রাজ্যের কৌলিণ্য সকৌতুকে লক্ষ্য করছি। 
্ সেটি হলে। এ রাজ্যে আখের কয়েকটি নতুন 


রক্ষা ক' উর (বসুন্ধরা, ৰ 
১৩৮২, ৯ ৯ম-১০ম সংখ্যায়) লেখকের একটি 
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে আখের 
উক্ত প্রধান কীট-শত্ুর ভারতে প্রথম 
আবিষ্কারক ছিলেন সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বাবু 
জয়কিষেণ ব্যানাজাঁ। সেটা ১৮৫৭ সাল। 








শতাব্দী পার হলেও এই পোকা এ রাজ্যের | 


আখ-চাষীকে নিষ্কৃতি দেয়নি; বরং সঙ্কট 


বাড়িয়ে তুলেছে । 

১৯৭১ সনে পি. বি. চ্যাটার্জী বর্তমান 
কীটতত্ববিদ, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র ছচ্ড়া) 
ভারতে আখের আর একটি নতুন কীট-শক্রর 
আবিষ্কার করেন এই রাজ্যেই।, এই 
পোকার ইংরেজী নাম ইউরসিয়া ফ্লেভো- 
কেপিটাটা (Eoeurysia flavocapitata 
MUIR Homoptera, Delphacidae) | 
এই পোকার বাংলা নাম এখনো জানা নেই, 
তবে ডগার চোষী পোকা বলা যেতে পারে। 
ইতিপূর্বে চীন, মালয় ও পাকিস্তান থেকে 
এই পোকার খবর জানা যায়। 

১৯৭২ সনে বর্ষাকালে এই পোকা 
লেখকের নজরে আসে আখ গবেষণা কেন্দ্র, 


অমলকৃষ্ রায় 


 গচ্চিমবন্গে আখের 
নতুন কীট-মন্র | 





১৯ 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় ১৩৯, 
বেথুয়াডহরিতে; কো ৬২০১০ জাতের আখের 
সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে কয়েকটি রবি 
শস্তের একটি পরীক্ষা ক্ষেত্রে। 

১৯৭৩ সনে এই পোকার আক্রমণ আখ 
গবেষণা কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং 
পরের বছরগুলিতেও কম-বেশী দেখা যায়। 
ক্রমে লক্ষ্য করা গেল যে কো ৬৩১৫ (পূর্বে 
যা কো ৬৩০১৫ নামে উল্লেখ করা হয়েছিল) 
জাতের আঁখে এই পোকার বিশেষ আক্রমণ 
_ প্রবণতা রয়েছে। 

আখ গবেষণা কেন্দ্র, বেথুয়াডহরি ছাড়া 
পলাশীর. তেজনগর খামারে ১৯৭৫ সনে, 
জেলা বীজ খামার, মোহিতনগরে ১৯৭৬ 
সনে; নগরউখরা, আমডাঙ্গা ও বারাসতে 
১৯৭৭ .সনে ; জেলা বীজ খামার, কীকসায় 
১৯৭৮ সনে; জোনাল এডাপটিভ রিসার্চ 
স্টেশন, কৃষ্ণনগরে ১৯৮১ সনে এবং তেহটে 
১৯৮২ সনে এই পোকার আক্রমণ লেখকের 
নজরে এসেছে । এই পোকার বিস্তার ও আক্র- 


মণের ব্যাপকতা ক্রমবর্ধমীন | এমন কি, গৃহ- 


কোণে লাগানো ২/৪ ঝাড় আখেও এ 
রাজ্যের নানা জায়গায় এর আক্রমণ প্রায়ই 
দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই, এই পোকার 
আক্রমণ সম্বন্ধে আখ-চাৰ সংশ্লিষ্ট সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণের তাগিদ অনুভব করছি। 


অবস্থান 
পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকা আখের ডগার 
কচি পাতার স্বল্প ফাঁকা জায়গায় (Leaf 
006) অবস্থান করে। পূর্ণাঙ্গ এবং 


ক্ষ 





অপূর্ণাঙ্গ পোকা কিছুটা বড় অবস্থায় মাঝে 
মাঝে কচি পাতার বাইরের অংশেও দেখা 
দেয়। 


পোকার বিবরণ 

এই পোকা আকারে খুব ছোট ৷ পূর্ণাঙ্গ 
পোকা হালকা কালো! রঙের এবং ডানার 
শেষপ্রান্ত বেশী কাল । ডানা মেলা অবস্থায় 
৬ মিঃ মিঃ এবং দেহ ৩'৭ মিঃ মিঃ লঙ্কা । 
অপূর্ণাঙ্গ পোকা (512) ক্ষুদ্রতম 
অবস্থায় ১ মিঃ মিঃ; সাদাটে রঙের এবং 


ক্রমবর্ধমান অবস্থায় হালকা সাদাটে রঙ 


ক্রমশঃ হালকা হলুদ রঙ ধারণ করে। . 


পূর্ণাঙ্গ পোকা বেশ উড়তে ও লাফাতে 
পারে । সামান্য নাড়া পেলেই উড়ে যায় 
বা কচিপাতার ভিতরের দিকের সামান্য 
ফাকা, জায়গায় লুকানোর চেষ্টা করে। গাছ 
প্রতি ২-৪টি পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা যায়। 

অপূর্ণাঙ্গ পোকা বাইরের দিকে মুখ করে 
অবস্থান করে। এদের আকার যত ছোট 
হয় তাদের ₹ বস্থানও তত কচি পাতার স্বল্প 





ফাকা অংশের ভিতরের দিকে হয়। অল্প 4 


নাড়া পেলে বা এদের বিরক্ত করলে এরা 
তিডি তিডি ছন্দে ডানদিক বা বামদিকে সরে 
যায়_কখনো পিছু হটে। কিন্তু সামনের 
দিকে এগিয়ে আসে কম। অর্থাৎ এরা আলো- 
হাওয়ায় সহজে আসতে চায় না। গাছ প্রতি 
এদের সংখ্যা ৮৭ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। . 


চা 







রি _পূৰ্ণাদ। ও অপূর্ণাঙ্গ উভয় অবস্থাতেই 
এই ক! আখের কচি পাতার রস শোষণ 


যখন মুক্ত অবস্থায় বাইরে আসে তখন 
__ পাতার মাঝখান থেকে গোড়ার অংশে 
_ সাদাটে দাগ ও সাদাটে দাগের পাশে লালচে 
আভা দেখা যায়। এই পোকার গা থেকে 
ধু জাতীয় একপ্রকার রস বের হয়। এ 
প্রায়ই একপ্রকার ছত্রাকের আশ্রয়স্থল 
হয়, ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত পাতায় কাল ছোপ 
ছোপ দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে রস- 
পিপাসু হয়ে আসা ছোট লাল পি'পড়ের 
__ সারি এবং অধিকাংশক্ষেত্রে ২-৪টি ডেঁয়ো 
পি'পড়ের যাতায়াত প্রায়ই নজরে 
ln k 
রে পাতা আক্রান্ত হওয়ার ফলে পাতার 
সবুজ অংশ নষ্ট হয়, যা স্বাভাবিকভাবেই 
২... চিনি প্রস্তুতে বাধার স্থষ্টি করে। আক্রমণ 
বেশী হলে আখের সমস্ত ডগার পাতাগুলো 
ফ্যাকাশে সাদা, লালচে এবং কাল ছোপে 
ভরে যায়। এই পোকার আক্রমণে 
সাধারণতঃ গাছ মরে যায় না, তবে, ব্যাপক 











আক্রমণ হলে আখের ডগা ক্থনো শুকিয়ে 


টা যায় বৈকি ! 


ছুটি কারণে এই পোকাকে দমন করা 
একটু কঠিন। প্রথমতঃ এরা আলো-হাওয়া 






২১ 


আষাঢ় ১৩৯ ০ 


| বসুন্ধরা £ 
বঞ্জিত আখের ডগার ভিতরের অংশে থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ বর্ধাকালে আখ যথেষ্ট বড় হয়ে 
যাওয়ায় গাছের ডগার ভিতরের অংশে 
সরাসরি ওষুধ প্রয়োগ করাও কঠিন। যাই 


হোক, আখ গবেষণা কেন্দ্র বেধুয়াডহরিতে বি, 
১৯৭৩ সনে এ বিষয়ে লেখকের কিছু কাজ . 


সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হলো। 
১৯৭২ সনে যে সাথী ফসলের পরীক্ষা 


ক্ষেত্রে কো ৬২*১* জাতের আখে এই 


পোকার আক্রমণ দেখা গিয়েছিল, ১৯৭৩ 


সনে এ ক্ষেত্রের মুড়ি আখে এর আক্রমণ 
হয় প্রবল। স্বাভাবিকভাবেই এ পরীক্ষা রর 


ক্েত্রকে বেছে নেওয়া হয় আক্রমণের 
ব্যাপকতা ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন কীট-নাশকের 
কার্যকারিতা দেখার জন্যে । মোট ১৮,৫৬৮টি 
আখের (৩৫টি প্লটে ) মধ্যে ৭৩৯৬টি আখে 
এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়। অর্থাৎ 
শতকরা ৩৯৮টি আখ আক্রান্ত হয়। এটা 
নিঃসন্দেহে ভয়াবহ আক্রমণ । | 

বিভিন্ন কীটনাশকের কার্যকারিতা 
কেমন হয়েছিল তা ১ নং সারণিতে দেখানো 
হলো। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে ২৩শে 
জুলাই +৭৩ তারিখে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, 
এবং ২৪ ঘন্টা পর ২৪শে জুলাই +৭৩ 
তারিখে প্রতি প্লট থেকে ৫টি করে আখের 
ডগা কেটে এনে পরীক্ষা করা হয়। 

সারণী ১ থেকে দেখা যায় যে পোকা 
দমনে নৃভাক্রনের কার্যকারিতা বেশ ভাল। 

এই পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট 
সকলের সচেতন হবার প্রয়োজন অনন্থীকার্ষ। 





কা? আষাঢ় ১৩০. 7 রত 
বস্তুতঃ এই পোকার বিভা রো তথা দ দমন করে যদি এর বিস্তার রোধের ব্যবস্থা বিলম্বিত 4 
ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচেষ্টা যদি এখনই নেওয়া হয়, তবে ক্রমে এই পোকা সারা দেশের আখ 
না হয়, তবে, ক্রমে এটি আখের প্রধান চাঁষকে ভাবিয়ে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা 
একটি কীটশক্র হিসাবে দেখা দিতে পারে। রয়েছে। এবং এভাবে একটি শিয়োও আঘাত 
পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষের গুরুত্ব কম বিবেচনা আমে পারে। রর 


সারণী--১ 


যে কীটনাশক ওষুধ মৃত পোকার যা | মোট মৃত 
প্রয়োগ করা হয়েছে 


| এনডরিন: »১%শ্প্রে 
ম্যালাথিয়ন এ 
ফলিখিয়ন এ 
নৃভাক্রন এ 
মেটাসিস্টক্স এ 


রোগর এ 
কোন কীটন।শক প্রয়োগ হয়নি 





রি আম্মা ক্ষলেল্ল জালা স্ব বা কলস ্ 
লাগান ভপস্যক্ত নম্বর 


২২ 


হুগলী জেলায় কৃষি প্রধান ব্লক হিসেবে 
জাঙ্গীপাড়া ব্লকের পরিচিতি দীর্ঘদিনের । 
এ ব্লকে সাড়ে দশ হাজারেরও বেশী কৃষি 
পরিবার। এই ব্লকে এক-ফসলী, ছু-ফসলী 
এবং তিন-ফসলী জমিও রয়েছে । কথা 
হচ্ছিল জাঙ্গীপাড়া ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক অসীম ঘোষের সঙ্গে। শ্রীঘোষ 
জানালেন জাঙ্গীপাড়া ব্লকের বিশেষ 
পরিচিতি আলু চাষকে কেন্দ্র করেই। 
কুফরি চন্দ্মুখী ও কুফরি জ্যোতির দৌলতে 
অনেকেই বরাত ফিরিয়েছেন। কাঠায় 
পাচ-ছ মন আলু এখন অনেক চাষীই 
ফলাচ্ছেন। কিন্তু রাখার জায়গা তেমন নেই। 
হিমঘর মাত্র তিনটি। হিমঘরে আলু রাখতে 
গিয়ে অনেক সময় চাষীদের হাড় হিম হবার 
উপক্রম ৷ 


২৩ 





একশো চৌত্রিশটি গ্রাম নিয়ে জাঙ্গীপাড়া 
ব্লক। বেশীরভাগ গ্রামেই অল্প বিস্তর আলু 
চাষ হয়ে থাকে। প্রধান ফসল আমন 
ধান। অর্থকরী ফসল পাট । ক্যানেলের 
দৌলতে, রিভার লিফট, গভীর নলকূপ ও 
অগভীর নলকূপের করুণাধারায় চাষ হয় 
এখানে । অন্যান্য ফসল ও সবজি চাষেরও 
সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে সাম্প্রতিক কালে। 

অন্যদিকে কচু চাষকে কেন্দ্র করেও এই 
ব্লকের বিশেষ খ্যাতি । বিশেষ বিশেষ গ্রামে 
কচু চাষ ক্রমশ কৃষকদের প্রিয় হয়ে উঠছে। 
ফলে চাষের পরিধিও বাড়ছে । কচু চাষের 
হাল হকিকত জানতে সেদিন হাজির হই 
চাকপুর গ্রামে। আলুর মতো কচুতেও 
অনেক চাষী যথেষ্ট যত্ব ও মেহনত নিয়ে চাষ 
করে থাকেন। এখানকার অনেক চাষীর 


= হয়ে থাকে। 
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অভিমত কচু অর্থকরী ফসল। কচু চাষ 
করলে অসময়ে হাতে দুটো পয়সা আসে। 
তাই সামান্য কচু চাষের ক্ষেত্রেও চাষীরা 
আর পাঁচটা ফসলের মতো সমান গুরুত্ব 
দিয়ে থাকেন। 

চাকপুরের প্রগতিশীল চাষী মোহন 
কুঁকুড়ী। দীর্ঘদিন চাষবাসের সঙ্গে জড়িত। 
বয়স পঞ্চাশ প্রায়। ধানী ও ডাঙ্গা জমি 
মিলিয়ে মোট বিঘে দশেক জমির মালিক। 
জানালেন প্রতি বছর গড়ে ২-৩ বিঘে জমিতে 
কচু চাষ করে থাকেন। প্রায় দশ-এগারো 
বছর ধরে উনি চাষ করে আসছেন। 

বেলে-দো-আশ মাটি কচুচাষের উপযোগী। 
‘ নীচু জমিতে বা ধানী জমিতেও কচু চাষ 
এঁটেল মাটি হলেও চলবে । 
তবে জলবসা জমিতে কচু চাষ না করাই 
ভালো । কচু চাষীর মতে পাওয়ার টিলারের 
সাহায্যে জমিতে দুটো চাষ দিয়ে মই দিলেই 
যথেষ্ট। লাঙলে ৪-৫টি চাষ দিয়ে জমি 
তৈরী করতে হবে। চাষের আগে জমিতে 
একশো থেকে দেড়শো ঝুড়ি গোবর সার 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে 
মই দেওয়ার আগে বিঘে প্রতি চল্লিশ থেকে 
পঞ্চাশ কেজি সরষের খোল মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হয়। বীজ বসানোর পর 
গাছ বড় হলে. অস্ততঃপক্ষে দুবার চাপান 
সার দেওয়া দরকার । প্রথম দফায় বিঘে 
প্রতি ২০ কেজি হারে ইউরিয়া, দ্বিতীয় 
দফায় ২* কেজি হিসাবে স্থফলা অথবা 
_ পোনা সার প্রয়োগ করতে হবে। কচুতে 


দশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন চাক- 
পুরের মোহনবাবু। এই পদ্ধতিতে চাষ 
করে উনি বিঘে প্রতি ৮* মন থেকে ৯০ মন 
পর্যন্ত ফলন পেয়েছেন। 

কচু এমন এক ফসল যার খরা সহনশীল 
ক্ষমতা আছে। চাষীর কাছেই শুনলাম 
এক বিঘে জমিতে বীজ লাগে গড়ে সাত মন 
থেকে আট মন। মোটামুটি চৈত্রমাস থেকে 
কচু বীজ বসানো শুরু হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস 
পর্যন্ত কচু বীজ বসানো যেতে পারে। 


জ্যৈষ্ঠমাসে কচু বসালে গাছ একটু নাবি হয়ে... 


যায় ঠিক কথা কিন্তু জলসেচের ভাবনা অতো 
ভাবতে হয় না। তবে যারা চৈত্র-বৈশীখ 


মাসে কচু বসানোর কাজ শেষ করে রাখে A 
তাদের কচু শ্রাবণ মাসেই hess নং 


হয়ে উঠে। 8 
চাকপুরের প্রবীণ চাষী গোরাটাদ বালি। 
হাতে কলমে চাষ করে আসছেন। প্রতি- 
বছর দেড়- ছুবিঘে জমিতে কচু চাষ করা 
চাই। তা নাহলে মনে শাস্তি লাগে না। 
ভদ্রলোকের ছুই ছেলে এবং ভাইপো চাষের 
কাজে বিশেষ সহায়তা করে আসছেন। 
স্্রীবালি জানালেন ঘরের বীজেই উনি ১৫-১৬ 
বছর চাষ করে চলেছেন। 
ঘটেনি। ঘরের বীজ হলেও কটু চাষে 
কোনদিন চোট খেতে হয়নি। গত বছর 
এক বিঘে জমিতে প্রায় সত্তর মন ফলন 
পেয়েছেন বলে জানালেন । আগামী বছরের 
বীজের জন্য সামান্য কিছু জমিতে নাবি করে 
অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ কচু বসানো হয়। 


২৪ 


কোনদিন অঘটন ৃ 








দেই কচু জমি থেকে আশ্বিন কান্তিক মাসে 
তোলা হয়। বাজারে কচুর এটে বা আটি- 
গুলে| এবং একেবারে বড় সাইজের কচু- 
বিক্রী হয়ে যায়। বাকী কচুগুলি 


. হয়। অনেকে আবার বীজ কিনে নিয়ে 
নিজেদের জমিতে লাগায়। শ্রীবালির হিসেব 
মতো এক বিঘে জমিতে খরচ খরচ। বাদ 
দিয়ে এক হাজার টাকা লাভ পাওয়া তেমন 
কিছু কঠিন ব্যপার নয়। 
দেখাদেখি বাস, লাগালাগি চাষ। তাই 
বন ব্যানাজীঁ, নিতাই কুঁকুড়ী, অনাথ পাল 
তা কচু চাষী। পাশাপাশি গ্রাম 
_ হরিরামপুর, প্রসাদপুর, মোহনবাটা প্রভৃতি 
_. গ্রামগুলিতে কচু কাষ. ও চাষীর সংখ্যা 
বেড়েই চলেছে। কচুতে সচরাচর রোগ- 
পোকার উপদ্রব দেখা যায় না। একটাই 
. রোগ-_গোড়াপচা। তাই জলবসা জমিতে 
কচু চাষ না করাই ভালো। অভিজ্ঞ কচু 
nd চাষীর অভিজ্ঞতায়, গরমের সময় কচুর 
__ ভূইতে কমপক্ষে ছুটি সেচ দিতে হবে। কচু 
__ বীজ বসানোর পর উচু করে ভেলী দিয়ে 
দুপাশে জাওনা করে দেওয়া হয় যাতে 
ভালভাবে গাছে সেচের জল পৌছাতে 
. পারে । আাবণ মাস থেকেই কচু বাজারে 
আসতে স্থুরু করে। প্রথম দিকে বাজার 
_ দামটা ভালই পাওয়া যায়। ৪০_-৫* টাকা 
__ মন দরে, সময় বিশেষে তারও বেশী দাম দিয়ে 
















আ মী বছরের বীজের জন্য রেখে দেওয়া 
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পাইকেররা খোদ চাষীর ঘর থেকে মাল 
কিনে নিয়ে যায়। অনেক সময় চাষীরা 
জাঙ্গীপাড়া হাটে, বড়গাছিয়া বাজারে 
নিজেরাই কচু পাইকিরী দরে বিক্রী করে 
দেয়। তবে হাটে বাজারে খুচরো মাল 
বিক্রীতে লাভটা বেশী পাওয়া যায়। বাজারে 


যত যোগান বাড়তে থাকে কচুর দাম 


তত পড়তে থাকে। এইভাবে শ্রাবণ 
মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যস্ত বাজারে 
পুরোদমে কচুর বিকিকিনি চলতে থাকে । . 

আগে খদ্দেররা কচুকে খুব একটা 
স্সেহের চোখে দেখতো! না। কিন্তু আলুর 
দামটা বেড়ে যাওয়ায় কচুর যেন কিছুটা 
বরাত ফিরেছে। চাষী হাটে কচু নিয়ে 
গেলে তা যেন অনাদরে অবহেলায় বিকোত। 
এখন কিন্তু কচু জাতে উঠেছে। এ অভিমত 
খোদ চাষীর । ভাঙ্গা জমিতে যেমন কচু 
চাষ হয়ে থাকে তেমনি কীচল জমিতেও 
কচু জন্মায়। তবে ডাঙ্গ! জমির কচুর কদর 
সকলের কাছে। রঙ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। 
উজ্জল পুষ্ট দেহ খদ্দেরদের নজর কাড়ে। 
পাইকেররাও ডাঙ্গা জমির কচু বেশী দাম 
দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। কাচলে কচু 
অর্থাৎ নীচু জমির কচুর রঙ তত ভালো 
না হওয়ায় একটু কম দামে বিক্রী হয়। 
তাহলেও চাষীর হিসেবমতো! কচু চাষে লাভ 
বেড়েছে। অসময়ে ছুটো পয়সার মুখ দেখা 
যায়। 


ন 


২৫ 














| + টা রঃ 
ঘন করে রুইলে ধান, 
চারটি গুছি আড়াআড়ি। 

_ গুছি প্রতি তিনটি চারা, 
ঠিক থাকলে জলের ধাঁর৷ I 
জলের যদি চাপ হয়, 

_ ছটির কম চারা নয়। 
থাকবে কৃষক ছুধে ভাতে । 

| (২) 
সময়ে স্ুনভাত, বাড়ায় শরীর বল 
অসময়ে ঘি ভাত দেয়না কোনই ফল। 
তেমনি সময়ে সার যতটুকু দেবে, পু 
বাড়তি ফলন দিয়ে দ্বিগুণ ফেরাবে। 


খরচ আর রোগ পোকা বৃথাই বাড়াও॥ 2! 


সপ লা 


২৬. 


















টা এহ আযাটে এ রাজ্যের প্রধান ফসল 
আমন ধান রোয়ার কাজ শুরু হয়। প্রাথমিক 
সার দিয়ে উপযুক্তভাবে জমি তৈরি করে: 
.. নিন। তারপর চারা রোয়ার কাজ স্ুরু। 
__ জলদি ও মাঝারি জাতের ধানের চারা ২, 
(সেমি ৮”)%১৯-:১৫ সেমি (8৬) 
দূরত্বে ৫ সেমি (২) গভীরে লাগান। 
__ আউশ ধানের চাষ যারা করছেন এখন 
তাদের [জমির পরিচর্যা করার সময়। বোনা 


ও. রোয়া ছুই ধানেরই এখন পরিচর্যা করা 
. দরকার। অধিক ফলনশীল বোনা আউশে 

 লোনার ১৫ ও ৩* দিন পরে ৭ কেজি করে 
রা এবং ৪০৪৫ দিন পরে ৬ কেজি এবং 
১৫-১৬ দিন পরে ১২ কেজি ও 








পাট একটি অর্থকরী ফসল। পাটের 
ভাল ফলনের জন্য পাটের পরিচর্যা ও রোগ- 
পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজন 
মত চাঁপান সার দিন। 


তৈলবীজ | 
তৈলবীজ হিসাবে চীনাবাদামের চাষ 
এই মাসে সুরু করুন। চীনাবাদামের 


ভাল জাত হলো টি-এম-ভি-২ (জলদি ) 


টি-এম-তি-৭, জে-১১, পোঁলাচি-১ (নাৰি ) 
ও এ-কে ১২-২৪। 

_ চীনাবাদাম চাষের জন্য জমি খুব ভাল 
করে তৈরি করুন। জমি তৈরির সময় একর 
_ প্রতি ৮--১* গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার 
এবং শেষ চাষের আগে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
১২ কেজি ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ দিন। 
জমিতে এ মাসে চীনাবাদাম লাগাতে পারেন। 
তিল 

_ চীনাবাদাম ছাড়া তৈলবীজ হিসাবে 
এ মাসে তিল লাগাতে পারেন। তিলের 

ভাল জাত বি-৬৭ (কাঁলচে-বাদামী) ও 


 এইচ-টি-১ (সাদা)। আগের ফসলে সার 
_ প্রয়োগ করে থাকলে পরের ফসল হিসাবে 





বসুন্ধরা ঃ আফা ১৩৯১ 


তিলে কোন সার না দিলেও চলে। পূর্বের 
সারই কাজ করে যাবে। 
ডাল 

এ মাসে অড়হর বোনার ভাল সময়। 


(বি-৫১৭) ও সি-১১। জমি তৈরির সময় 
সার লাগবে একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন 
ও ১৬ কেজি ফসফেট । বীজ লাগবে একরে 
৮--১০ কেজি। 
চলবে। 


শাক-সজি 


আধাঢ়েই ফুল ফলের চার! লাগানো হয়। টা 


তাই ফুল ফলের বিচিত্র চারা রথের মেলায় 
কেনা ৰেচার জন্য আসে । 


এ মাসেও কলাই বোনা - 


ফলের বিচিত্রতা 
ও ব্যাপকতা আষাঢ়ের রথে ছাড়া আর... 


কোন উৎসবে দেখা যায় না। ফুল ও ফলের 


চাষ ছাড়া নানা সন্জির চাষও এই মাসে 
করা যায়। যেমন এ মাসে ট্যাড়স, লাউ, 
মিষ্টি কুমড়ো, করলা, শশা ও কচু ইত্যাদি 
চাষ করা যাবে। এখন জলদি জাতের ফুল- 
কপির চারা তৈরির জন্য বীজতলায় বীজ 
ফেলতে পারেন। 


শীতের সজির বীজ এখন 
থেকে সংগ্রহ করুন। আরও কিছু জানতে 


হলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যহত টা 


ভিলা রনির ৃ 


২৮ 









সব থেকে ভাল জাতের মুরগী, বাজারের 
সের! সুষম মুরগীর খাবার, যথাযথ রোগ 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা (টাকা, ওষধ ইত্যাদি) 

ই রয়েছে। তারপরেও দেখা যায় কোন 
কোন খামারে ডিমের উৎপাদন বেশী হচ্ছে 


রর দেখছে: না, ডিম আশানুরূপ হচ্ছে না। 

.. এর কারণ কি ? এর কারণ রক্ষণা- 
_বেক্ষণের রকম ফের। সুষ্ঠু রক্ষণা-বেক্ষণের 
উপর নির্ভর করছে মুরগী চাষের লাভ 






২ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগী- 
পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বল্প ব্যয়ে অধিক 
ডা । মুরগীর দাম, খাবারের খরচ এবং 
on ডিমের দাম অনেক কারণে বাড়ে 
কমে। তাতে আমাদের কোন হাত 
কমাতে পারি না। কিন্তু খামারে ডিমের 
উৎপন্ন হার বাড়ানো যায়, সেটা আমাদের 
_ অভিজ্ঞতা, কাজের দক্ষতা এবং চেষ্টার দ্বারা 
শান বটি উৎপায়ন বাড়াতে পারলে 














ডঃ পরীরকুমার মিত্র 


দেখা গেছে একই ষ্টকের মুরগী ও খাবার 


ব্যবহার করে ডিমের উৎপাদন শতকরা ৪০ 


ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো গেছে। | 
মুরগী পালনে সবচেয়ে বেশী একক খরচ . 
খাবার কেনায় । মোট খরচের প্রায় ৭--৭৫ 
শতাংশ। ভাল ফল পেতে হলে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রস্তুত সুষম খাবার এবং পরিষ্কার 
পাণীয় জল সরবরাহ করতেই হবে। ' এর 
কোন বিকল্প নেই । ১টি বড় মুরগী (১২ 
থেকে ২ কেজি ওজনের )--সারা বছরে 
প্রায় ১* থেকে ১২ কেজি (প্রায় ২*০টি) 
ডিম পাড়ে; সেটা এ মুরগীটির শরীরের 
ওজনের প্রায় ৫ থেকে ৬ গুণ বেশী। কাজেই 
খাবারটি সব সময়ে বাজারের সেরা সুষম 
খাবার হতেই হবে এবং সাথে সাথে 
পরিষ্কার জলের সরবরাহ যেন থাকে । 


মুরগী পালন অর্থকরী করতে গেলে 

শুরুতে মুরগীর বাচ্চা পছন্দ করার সময়ে 
তাদের গুণাগুণ বিচার করে পরিচিত ভাল 
জাতের বাচ্চা নিতে হবে। তার দাম যাই হোক 
নাকেন। যে মুরগী কম ডিম পাড়ে তাদের 
পালনের পেছনে যে শ্রম, সময় ও মূলধন 





১৩৯ তু 
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ব্যয় হবে, বেশী ডিম পাড়! মুরগীর জন্যও 


একই শ্রম, সময় ও অর্থ খরচ পড়বে। 
সুতরাং কম দামের মুরগী কিনে খামারের 
খরচ কমবে না বরং বাড়বে। কাজেই 
বাজারের সের! জাতের মুরগীর বাচ্চা কিনতে 





রি এবং সী পরিচর্যাতেই দিনের সব রা 


থেকে বেশী সময় ব্যয়িত হয়। এজন্য টেনে 
নিয়ে যাবার জন্য চাকাওয়ালা গাড়ী থাকলে 


অনেক পরিশ্রম ও সময় বাঁচবে। 


হবে। সাধারণতঃ নিবিড় চাষের পদ্ধতিতে 


একজন লোকই ১০০টি মুরগীর দেখাশোনা 
করতে পারে। কেবল রাতে একজন 
পাহারার লোক অতিরিক্ত লাগবে ।, 

একটি মুরগীর খামারকে লাভজনক 
ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্য পাখীদের 
দৈনন্দিন দেখাশুনা করা এবং ডিম ইত্যাদির 
ভালভাবে বিক্রির ব্যবস্থা__এই ছটো বিষয়ের 
উপর সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। 
মুরগীর খামারকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা 
করতে গেলে সময়ন্ুচী ঠিকমত পালন করে 
কাজকর্ম সম্পন্ন কর! দরকার । যেমন-- 

সপ্তাহে প্রতিদিন খাবার ও জলের পাত্র- 
গুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে আবার 
টাটকা জল দিয়ে ভর্তি করতে হবে । 

সপ্তাহে ছুই দিন নির্দিষ্ট থাকবে মুরগীর 
- ঘর পরিষ্কার করে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ 
করার জন্য ও একদিন মুরগীর ঘরের আশে- 
_ পাশের জমি পরিষ্কার করার জন্য এবং আরো! 


ছুই দিন মুরগীর লীটার উল্টে দেবার 


জন্য৷ 
বাকি দুইদিন নির্দিষ্ট থাকবে অন্যান্য 
__ কাজ করার জন্য_-যেমন, টীকা দেওয়া, ডাষ্টিং 

করা, খারাপ মুরগী ছাটাই ইত্যাদি । ডিম 


২০ থেকে ২২ সপ্তাহ বয়স থেকে মুরগী 
ডিম দিতে সুরু করে। কিন্তু ডিম পাড়ার 
প্রস্তুতি সুরু হয় ঠিক যেদিন ছোট্ট ফুটফুটে 
বাচ্চাটি ডিম ভেঙে পৃথিবীর আলো দেখে 
সেদিন থেকে । বাচ্চা ফুটে বের হবার দিন 
থেকে যে কোন রকমের বে-নিয়ম যেমন 
ঠাণ্ডা, অপুষ্টি, রোগ, ভীড়, কৃমি ইত্যাদি 
থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করতে হবে। তা না 
হলে বরাবরের মত মুরগীর ডিম পাড়ার ক্ষমতা 
পদ্ম হয়ে যেতে পারে। মুরগী পালন সুরু 
করার আগে নিচের বিষয়গুলি একাধিকবার 
ভেবে দেখা প্রয়োজন । 

১। মুরগী খামারের স্থান। স্থান 
নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে অতি ট 
ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ দরকার । 
মুরগীর ঘর এবং অন্তান্ত ঘর * 
তৈরীর উপযুক্ত জমি । | 
পর্যাপ্ত জল এবং বিদুৎ সরবরাহ 
পাবার নিশ্চয়তা । | 
একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগী ও 
খাবার সরবরাহ পাবার স্থুবিধা। 
অভিজ্ঞ কর্মী এবং এ কাঁজের জন্য 
উপযুক্ত লোক সংগ্রহ ন 
পশ্ত চিকিৎসার স্থযোগ-স্ুবিধা । 

ডিম বিক্রয়ের বাজার । রী 
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্‌ দেশে ক্ৰযক্ষমতা নিচুমানের হওয়ার 
ফলে উৎপাদনে অত্যন্ত অল্পহাঃ 





থাকে। এবং সেই ঘাটতি খাদ্য আমদানী 
ঘটায়। পণ্যমূল্যের হাস সাধারণতঃ 
ৎপাদকেরই ক্ষতি করে, কেননা যখন 
শস্ত ভাল হয়, পৃণ্যমূল্যের হাসের পরিমাণ 
সাধারণতঃ অধিকতর হয়ে উৎপাদকেরই 
ক্ষতি করে। অন্যদিকে খুচরো দর বৃদ্ধির 
্ লক্ষণ দেখা যায়। 
__ ভাল সার হলো পণ্যের লাভজনক মূল্য এবং 
নিশ্চিত বাজার । প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে 
জমির সবচেয়ে লাভজনক ব্যবহার হলো 
সবজি ও ফুল ফলের চাষ করা । তবে ফল 
ও সবজি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে এর 
জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল বাজার ও সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেজন্যই কৃষিমন্ত্রক 
কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি জাতীয় উদ্যান 
বোর্ডের প্রতিষ্ঠা এবং ফল উৎপাদন 
সংরক্ষণ ও বিপণনের সুপারিশ করেছেন। 

. আমাদের একাধারে উৎপাদন যেমন 
বাড়ানো দরকার তেমনি উৎপাদিত জিনিষ 
ব্যবহারের জন্য ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ানো 
₹_* দরকার। কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশঃ 
বেশি সংখ্যক কৃষকের বিক্রি করার মত 
























ৃ হারের বৃদ্ধি বা 
হাস খান্ছে প্রাচুর্য্য বা ঘাটতি সৃষ্টি করে 


তবিষিৎ ৫) 


বাড়তি পণ্য থাকবে। ক্ষ ও. ডিক 
কৃষকদের অবশ্য খুব অল্প পরিমাণ জিনিসই 





বিক্রি করার মত থাকবে, সেজন্য এবং 


সস্তোষজনক লাভের জন্য উৎপাদন- ভিত্তিক 


বিপনণ ব্যবস্থ। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । গ্রামীণ 


পুনবিন্তাস মন্ত্রকের গ্রামীণ পণ্যাগার প্রকল্প 
এজন্য্েই পরিকল্পিত হয়েছিল। এর রূপায়ণে 
কিছু সংশোধন প্রয়োজন কারণ এই রকম 
জাতীয় গ্রামীণ পণ্যাগার কৃষকদের যেমন 
বাধ্য হয়ে বিক্রির সমস্যা থেকে বাঁচাবে 
অন্যদিকে বিত্তশালী ব্যক্তিরা আতঙ্কিত হয়ে 

জিনিস কিনে জমিয়ে রাখবে না। . 
কৃষিকে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে পরিণত 
করতে না পারলে. গ্রামের মানুষের ছুর্ঘশা 
চলতেই থাকবে । ভারতের গ্রামের উন্নতির 
জন্য আরও চিন্তা ভাবনা ও অর্থ বিনিয়োগ 
করা দরকার। সেজন্য আমাদের প্রতি 
যোগিতামূলক জিনিসগুলির স্থুবিধা নেওয়া 
উচিত। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষিপণ্যের রপ্তানির 

উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
কৃষি, শিল্প, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবহন, 
বন্দর ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন 
বৃদ্ধির বর্ষ হিসাবে ১৯৮২ সালকে চিহ্নিত 
করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসল উৎপাদন এবং 
[ক্রমশঃ] 
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আর 

আষাঢ় মাস ফল ও সবজি চাষের জন্য 
ই জনপ্রিয়। এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা 
_ যায় রথের মেলায়। জারা বছর অনেকে 
অপেক্ষা করে থাকেন রথের মেলায় তার 





মোসামমি ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের 


চারা ও কলম তৈরি করে পশ্চিমাঞ্চলের *- 


মনের মত ফুল ও ফল গাছের কলম কিনে: 


লাগাবার জন্যা। সারা দেশে রথের মেলা 
বলতে বিচিত্র ফুল ফলের চারার সমাবেশকে 
স্বীকার করে নিতে হয়। 

রথের মেলায় ফুল ফলের চারা কেনা 
ছাড়া ভাল ও বিশ্বস্ত নাসর্ণরী থেকেও 
_ অনেকে নিজের পছন্দমত ও প্রয়োজন মত 
চারা কিনে এই সময় লাগিয়ে থাকেন। 

- ফল ও সবজির উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারও চিন্তা ভাবনা করছেন এবং এজন্য 
নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। ফল ও 
সবজি উন্নয়নের সাধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে 
আম, কলা, পেয়ারা, লিচু ও সবেদার চারা 
বিনামূল্যে গ্রামবাসীদের দেওয়ার ব্যবস্থাও 
কর! হয়েছে। উদ্দেশ্য, এই চারা তারা গৃহ- 
সংলগ্ন বাগানে যাতে লাগাতে পারেন। 
নানা জাতের ফলের কলম ৫০ শতাংশ 
টু দিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করা 

| কীকুড়ে মাটি অঞ্চলের জন্য বাকুড়ার 
রা উপকেন্দ্রে আম, বাতাবিলেবু, 


৩২ 


জেল গুলিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষকদের 
মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

_ তাছাড়া নানা রকম ফলের উন্নতির 
জন্য বর্তমানে গবেষণার যে ব্যবস্থা রয়েছে 
তার যাতে উন্নতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার মোহিত- 





নগর খামারে কমলালেবুর চারা তৈরি করে 
জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে বিলি , 
করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা 
ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এ কেন্দ্রের. 
চারা তৈরি ও বিলি করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা 


হয়েছে। 
হয়েছে ৭* হাজার। উত্তরবঙ্গে নাতিশী-. 


তোঞ্চ জলবায়ুর উপযোগী পীচ, ন্যাসপাতি, 
কুল, আনারস ইত্যাদি ফল চাষের উন্নতির 


দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। 
পশ্চিমাঞ্চলে সেচপ্রাপ্ত জমিতে রোবাস্টা 


এবং হায়েষ্ট গর্ভনর জাতের কলার চাষ 
হয়েছে। শুধু হুগলী জেলায় নয়, নদীয়! 
এবং মুগিদাবাদ জেলাতেও এই জাতের 
কলার চাষ খুব জনপ্রিয় হয়েছে । ফল 
ও সবজি উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি 

অঞ্চল যেমন উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমা- 
ঞ্চলে ভাগ করে তিনজন উদ্ভানবিদের উপর 
এই সব অঞ্চলের উন্নতির দায়ি দেওয়া ৮ 
হয়েছে। 





পত্রিকায় প্রকাঁশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সমন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগ্স, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 

__ নীতি, প্রক-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্পাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 

সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখপ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 

_সমপ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পন্তপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্থাবহার, ভূমিসংক্চার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ'স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ. দ্রশিজ, পামীণ অর্থনীতি ও কম- 

* সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলো কচির, চিন্তকলা ইত্যাদি । 









রচনার জন্য সম্মানমূলয £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরপের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সপ্মানসূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/ রুমি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 6০ টাকা, (ও) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বানৃছনীয় । যথাযথ মূলের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। 
















গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক বহয়ের কম সময়ের জনয প্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা । অগ্রিগ 
এককালীন প্রদেয়,বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । টাদার টাকা “কৃষি অধিক পশ্চিমবঙ্গ”"-এর নামে লেখা 
রেখাক্কিত (ক্রসড। পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাফ্চিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পরদিক; বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
২8৯, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-ও পাঠাতে হবে। | 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪খ কতার) ৪ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন-এস' ছারা স্বীকৃত 
এজেস্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি রুষি-সম্পাঁকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
: আতারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবন্ধ/তয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বা, মৰা 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এঞ্জেম্সী তালিকাতুক্ত করা হয়। ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেনসীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূলোর টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস সি-৮৯ 


UL আই সি এ--৪২৩৩ (৪ক্র/৮৩) 










3৯২ 


টন পরিয়ে নি 


সরকারী মাটি পরীক্ষাগারে মাটির নমুনা পাঠিয়ে মাটির গুণগত মান ও সুসম সার, 
| প্রয়োগের স্থপারিশ জেনে নিন। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছে বা নিয়লিখিত 
_পরীক্ষাগারে সরাসরি মাটির নমুনা পাঠাতে পারেন। 








(১) এত্রিকালচারাল কেমিস্ট, ২৩,এ, নেতাজী স্থুভাষচন্দর বনু রোড, কলিকাতা-৪* 
(২) এশ্রিকালচারাল কেমিস্ট, বর্ধমান ফার্ম, পো: ও জেলা বর্ধমান ৃ ৃ 
(৩) এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট, পোঃ ও জেলা মেদিনীপুর 
. (৪) এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট, পোঃ ও জেলা মালদা 
(৫) এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট, পোঃ কালিম্পং, জেলা দাজিলিং ২ 


এছাড়াও বর্ধমান জেলায় আমাদের একটি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার আছে। 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্যসংস্থা কর্তৃক প্রচারিত 














সম্পাদকীয় 


প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার 
মোকাবিলা 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী 
প্রাক প্লবি মরহমে কলাই চাষ 
ডঃ কল্যাণত্ৰত সেনগুপ্ত 
আলু ফসলে কুটে রোগ 
জাগরণ সোম 
গাদা, শুধু রূপে নয় গুণেও বড় 
| সমরেন্দরনাথ ঘোষ 
তৈলবীজের খাটতি মেটাতে 
চীনাবাদাঁম 
অমিতাভ চৌধুরী 
বেশী আয়ের জন্য জলদি জাতের 
ফুলকপির চাষ করুন 
বিষুপদ চাকলাদার 
“ভাঁজ মাসের চাষে করণীয় 
আমাদের কৃষির ভবিষ্যত 
শুয়ো পোকার উপদ্রব ও তাঁর দমন 
ডঃ অজিতকুমার পাল ৩৪০-৩১ 
সংবাদ ৩২ 





সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ বা 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্ন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গৱেষণা) 
আশিষকুমাঁর মজুমদার, উপ-দচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
নুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


5] কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 








₹ আমনে ঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ ব করে 
i পদ্ধতিতে চাৰ করান. 


ভাল ফলনের জন্য একর প্রতি ৮-১০ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্টের সঙ্গে ধানের 








মেয়াদের ভিত্তিতে নীচের তালিকা অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক ও চাপান সার রা 


প্রয়োগ করুনঃ 
সারের পরিমাণ (একর উভিযেিত ্‌ 
শেষ চাষের আগে চাপান সার 


ধানের জাত [নাইট্রোজেন | ফসফেট পটাশ (নাইট্রোজেন) 











১1 অধিকফলনশীলঃ 


না ক) জলদি (১০*-১২০ দিন) ৫ ১০ ১০ ১৫ দিন পরে ১০ : ২] 


| | রি মাঝারি (১২০-১৩০ দিন) * ১৬ ১২ ১২ ৩০-৪০ ৫. 


% 2 


১৫ দিন পরে ১২ 


টি 0 মাঝারি-নাৰি ও নাবি ১২ ১২ ১২ 80-8৫ ৮:৮৬ 1 


গু 9 


_২। দেশী উন্নত ৮ ৮ ৮ ৫৫-৬০ দিন পরে ১২. 
খোড় আসার সময় ৮ 


নাইট্রোজেন সার পাঁশকাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার সময় চাপান হিসাবে দেবেন । 
হালকা মাটিতে চাপান সার ১০-১৫ দিন পর পর ৩ বারে দেওয়া ভাল । 


কাজ হয়। 


৮ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন । 











হা ভারত, রস টি 
১২ বানে বি ৭৪৫০৭১, ol 








* বেশী উর্বর জমিতে কাদা করার সময় প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিলেও চলে । পুরো 


চকত পতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্ত নিকটবর্তী সম্প্রসারণ কী নাহা দিল। | 


* ইউরিয়া সার ৫-১০ গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে জারিয়ে নিয়ে চাপান হিসাবে দিলে দে | 


*. বারা গ্রাথসিক মাত্রায় সার দিতে পারবেন না ভরা চাপান সার হি প্রতি একরে সন্ত UE 


আমাদের স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পূর্ণ হল। এই ছত্রিশ 
| বছর ধরে এই রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার 
জন্য নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
“সৰ্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এ রাজ্যে সরকারও নানা উন্নয়নমূলক 
কর্মনুচী গ্রহণ করে তা রূপায়িত করে চলেছেন। এ রাজোর 
বেশীরভাগ মানুষ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল। 
তাই কৃষি ও কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে 
উন্নয়ন কার্যসচী নেওয়া হয়েছে । এর ফলস্বরূপ বিজ্ঞান ও... 
| 1 প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে এরাজ্য আজ অনেক এগিয়ে গেছে। 
W712 যাতে একই জমি থেকে একাধিক শস্ত উৎপন্ন করা যায় সেজন 
টিটি 0| জলদি জাতের বীজের প্রয়োজন । গবেষণার মাধ্যমে শুধু ধান 
MS নয় অনেক শস্তেরই জলদি জাত বার করা সম্ভব হয়েছে। তার 
স্বযোগ নিয়ে এবং যেখানে সেচের সুবিধা রয়েছে সেখানে কৃষক 
এখন বছরে ছু তিনটি শস্য অনায়াসেই উৎপন্ন করে মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন । 

তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এ রাজ্যকে প্রায়ই নানা 

ute রঃ { বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়। বিশেষ করে খরা ও বন্যার 

A রি ৮৫০9 কবলে পরে এ রাজোর কৃষকরা বার বার ক্ষতির মুখে 
রঃ 4 শর্ত পড়েছেন । তবে তারা মনোবল হারাননি। উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য সব রকম চেষ্টা করেছেন। 

এ বছরেও আমন চাষের স্ুুরুতে খরার করাল ছায়া দেখা 
গিয়েছিল। এর ফলে অনেকেই ঠিক সময়ে আমন ধান রোয়া 
সুরু করতে পারেন নি। কিন্তু সুখের বিষয় দেরীতে হলেও 
_ বৃষ্টির করুণা ধারায় সিক্ত হয়েছে ক্ষেত খামার। এই জলের 
সুযোগ নিয়ে রোয়া করার কাজ কৃষকরা! করেছেন এবং 
এ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ চলবে । 

এই সদ্য রোপিত চারার সামনে এখনও দীর্ঘ পথ রয়েছে। 
এই সময় চারার যত্ন ও তদারকি করা একান্ত দরকার । এ 
রছর দেরীতে রোয়া হচ্ছে। অনেক জায়গায় ঠিক বয়সের _ 
চারা রোয়া কর! সম্ভব হয়নি। এরজন্য এই সব চারার যত 





ত রি 














ও তদারকির রিশেৰ প্রয়োজন রয়েছে। 





পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকে তাই নিয়মিত ত কে 2 
ঘুরে পোকা ও রোগের আক্রমণ হয়েছে কিনা তা দেখতে 

হবে। প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে দমনের রি 
ব্যবস্থা নিতে হবে। টি ৃ 
আমন ধানের জমিতে রি কাজ যেমন চলবে 


“আবার এখন থেকে আগামী রবি চাষের জন্য প্রস্তুতির 
প্রয়োজন হবে। আলু, ডালশস্ত ও তৈলবীজের চাষের জন্য 
এখন থেকে উন্নত জাতের বীজ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ 


করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে প্রয়োজনের সময় তা 
ব্যবহার করতে পারেন। খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে 
আমাদের উৎপাদন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার 
এই ছত্রিশতম বর্ষে আমাদের পণ হোক বাড়তি ফসল 
__ উৎপাদন করে গত বছরের ফলনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা এবং 
রা সম্পদ বাড়িয়ে দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান 
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আমাদের রাজ্যের কৃষি প্রধানতঃ বৃষ্টি 
নির্ভরশীল । বৃষ্টির তারতম্য ফসলের উৎপাদন 
নির্ধারণ করে থাকে। যেমন ১৯৭৮-৭৯ 
সালের ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপকভাবে ঘর-বাড়ী 
ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 
সেই সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসল ডুবে নষ্ট 
. হয়ে গিয়েছিল । আবার পরের বছরের 
খরার জন্য পাট, আউশ ও আমন ধানের 
এলাকা অনেক কমে গিয়েছিল। গত ছুই 
.. বছরের খরায় ফুল আসার সময় জলের 
. অভাবে আমন ধান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
. হয়েছিল। তাছাড়া পরের মরস্থুমে সেচ- 
.. বিহীন এলাকায় অনেক কম জমিতে রবি 
ফসলের চাষ হয়েছিল। খরিফ ফসলের 
ক্ষতি হওয়ায় এবং রবি ফসলও আশানুরূপ 
_ অপর কৃষি অধিকর্তা-_সাধারণ, কৃষি অধিকার, পঃ বঃ 


















বসুন্ধরা £ ১৩৯, ্‌ 
চাষ করতে না, পারায় চাষীর আর্থিক 
বিপর্যয় ঘটে। তাছাড়া পরবর্তী রবি ফসল 
কাটা বা খরিফ ফসলের চাষ সুরু না হওয়া 
রস কৃষি মঞ্জুররাও কাজ পায়নি। 

তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই 
করতে হলে আমাদের আগে থেকে 
আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
তৈরি থাকতে হবে। এ কাজ সুরু করতে 
হবে খরা ও বন্তাপ্রবণ এলাকাগুলি প্রথমে 
চিহ্নিত করে। একটি ফসল প্রাকৃতিক 
কারণে মার খেলে বিকল্প ফসলের জন্য তৈরি 
থাকিতে হবে। 
বীজ, সার ও কৃষি খণের প্রয়োজন হিসাব 


করে রাখতে হবে। প্রচুর পরিমাণে 
উপযোগী জাতের ফসলের বীজ এ সব 


_ এলাকার কাছে মজুত করে রাখতে হবে 
যাতে বন্তার জল সরে গেলে বা দেরীতে 
বৃষ্টি আসার জন্য আমন ধান চাষ সম্ভব 
না হলে আপৎকাঁলীন বিকল্প ফসলের চাষ 
করা যায়। আমাদের হাতের কাছে 
সব সময়ই মজুত করে রাখতে হবে ক্ষুদ্র সেচ, 
জল নিকাশী, সেচের জলাধার ও ভূমি 
সংরক্ষণের নানা রকমের প্রকল্প যাতে কৃষি 
মজুরের চাষের কাজের অভাবে অভুক্ত 

না থেকে অন্ত কোন কাজে লাগতে পারে। 
যা থেকে তারা জীবিকা আহরণ করতে 
সাধারণতঃ আমরা পাঁচ রকমের 
ৃ প্রাকৃতিক বিশারের সদ হয়ে থাকি । 
 থেমন £ 


বিকল্প ফসলের চাষের জন্য . 


(১) দেরীতে বর্ষা নামা, 
(২) খরিফ ফসল মাঠে থাকাকালীন 
মাঝে মাঝে খরা অবস্থা চলা, 
. (৩) অনেক আগেই বৰ্ষা শেষ হয়ে 
"যাওয়া 5 Gs 
(৪) শ্রাবণ-ভাত্র মাসে অতিৰৃষ্টিতে নিচু 
জমিগুলি ডুবে লাল ক্ষতি 
হওয়া, 


(৫) আশ্বিন মাসে অতিৰৃষ্টি « এবং দা 
গুলি ভরা থাকায় জল নিকাশ 
না হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের 8 


ক্ষতি হওয়া । 
যদি বর্ষা দেরীতে আসে বা 
জোরদার না হওয়ার ফলে উচু ও মাঝারি 


জমিতে আমন ধান রোয়া সম্ভব হচ্ছে না 
মনে হয় এমন অবস্থায় কম জলে চাষ 


হয় এমন ফসলের যেমন ভুট্টা, জোয়ার, 
বাজরা, মারুয়া, কাওন, শ্যামা, কোদা, 
গু দলী, চীনাবাদাম বা জলদি জাতের বোন! 
আউশের চাষের চিন্তা করতে হবে। 
বর্ধা জোরদার থাকলে এবং আমন ধান 
রোয়া সম্ভব হলে কম বয়সের চারার বদলে 
বেশী বয়সের দেশী ধানের বা সঠিক বয়সের 
রত্বা, আই-আর ২* ও 


ব্য 


ও সি-আর ১২৬-৪২-১ 


পাট ধান ভাঙ্রের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত 


রোয়া করা চলবে । চারা তোলার আগে 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করতে 
হবে। এক্ষেত্রে রোয়া করতে হবে, গুছিতে 
৭-৮টি চারা দিতে হবে এবং মোট নাইট্রোজেন 
সারের অর্ধেক কাদা করার সময় ছিটিয়ে 

























ত মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণের 
টা দ্বিতীয় পক্ষে বৃষ্টি এলে যাতে সঠিক 
বয়সের চারা ভাত্রের প্রথম সপ্তাহ 
পর্যন্ত রোয়া যায় সেজন্য বীজতলায় ধাপে 
পে বীজ বুনতে হবে। বিকল্পে ভাদ্র 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যস্ত এন-সি ১২৮১, 
লাঠিশাল, ভাসামানিক ইত্যাদি দেশী জাতের 
ধান, যেগুলিতে অনেক পাঁশকাঠি ছাড়ে, 
সেগুলি জমিতে রোয়া হয়ে থাকলে তার 
ৰ ই পাশকাঠি ভেঙে নিয়ে ঘন করে 
করলে মোটা মুটি ফলন পাওয়া যায় 
এবং যে জমি থেকে পাশকাঠি ভেঙে 
নেওয়া হলে তার ফলন কমে যায় না। 
কাদার ভাগ বেশী অথচ জমিতে কম জল 
জমে আছে এমন অবস্থায় “ডেপগ” পদ্ধতিতে 
চারা তৈরি করে রোয়া. করা যাবে। যেসব 
জমিতে কাদার ভাগ কম থাকার ফলে 
_ বেশীক্ষণ জল জমে থাকে না. সেখানে 
ভালভাবে কাদা করে, সার দিয়ে, বীজের 
হার দেড়গুণ করে অস্কুরিত জলদি জাতের 
বীজ সরাসরি বুনে দেওয়া যাবে। 
আমন ধান রোযার পর যেসব এলাকায় 
_. ফসলকে মাঝে মাঝে খরার কবলে পড়তে 
_. হয় সেখানে জলদি জাতের ধানের বীজতলা 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র 
দফায় দফায় ফেলতে হবে। 


যেসব এলাকায় প্রায়ই বর্ধা অনেক 
আগেই চলে যায়, সেখানে ঝুঁকি না নিয়ে 


১৩৯০ 


যত শীঘ্র সম্ভব জলদি জাতের বীজতলা করে... 

ঠিক সময়ে রোয়া করা দরকার, যাতে ; 

খোড়মুখ অবস্থা আসার পর বর্ষা শেষ হয়। 
শ্রাবণের দ্বিতীয় পক্ষে বন্যার জন্য 


ক্ষতিগ্রস্ত আমন জমিতে ভাদ্রের তৃতীয় 


সপ্তাহ পর্যন্ত রত্না, আই-আর ২০ 
এন-সি ১২৮১ বা সি-আর ১২৬-৪২-১ অথবা 


বেশী বয়সের দেশী ধানের চারা যা 
করা যাবে। 


ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রঃ বে 


হলে সঙ্গে সঙ্গে বেশী বয়সের এন-সি ১২৮১, 
নাগরা, ভাসামানিক ইত্যাদির চারা বা. 
এগুলি রোয়া করা হয়েছে অথচ ক্ষতিগ্রস্ত 


হয়নি, সেরকম জমি থেকে পাশকাঠি ভেঙে 


নিয়ে ঘন করে রোয়া করে ফসল তোলা 
সম্ভব হবে। উচু জমিতে কলাই বি 


দেওয়া চলবে । 


যদি আশ্বিন মাসে বন্যা হয় তাহলে নং 


পরবর্তী রবি ফসলের চিস্তাঁ করতেই হবে। 
এজন্য বীজ মজুত করে রাখার, কথা আগেই 
বলা হয়েছে। ৃ 

















"কলাই চাষ 





ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত 


ভা মাসে কলাই চাষ পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকদের কাছে কোনও নতুন কথা নয়। 
বিশেষ করে নদীয়া, মুগিদাবাদ, মালদহ ও 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষকদের কাছে তো 
নয়ই । উচু জমিতে আউশ বা পাট চাষের 
পর ভাদ্র মাসে বা আখিনের প্রথম দিকে 
কলাইয়ের চাষ অনেকদিন থেকেই প্রচলিত 
আছে, এই সময়ে কলাইয়ের চাষ সম্বন্ধে 


_ কৃষকদের সজাগ করাটাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য--নতুন কথা শোনাবার জন্য নয়। 


সাধারণতঃ প্রাক্-খরিফ, খরিফ, প্রাক্‌- 
₹ রবি ও রবি এই চার মরন্ুমেই ডালশস্তের 


বা নি করা সম্ভব ও করাও হয়ে থাকে। 


যুগ্ন কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা ), 
্‌ তি কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ। 


অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন মরস্থুমে ভিন্ন রকমের 


ডালশস্তের চাষ হয়ে থাকে। কলাই এমন 
একটি ডালশস্ত যা স্থানভেদে প্রাক-খরিফ, 


খরিফ, প্রাকৃ-রবি মরস্থমে চাষ করা চলে। 


তবে চাষের সুবিধার কথা ও পরবর্তী 


ফসলের কথা চিন্তা করে প্রাক্-রবি মরন্থুমেই 


কলাই চাষের প্রচলন বেশী। ৃ 
যদিও উন্নত জাত ও উন্নত চাষ পদ্ধতি 


সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে, নানা কারণে ৃ 


কৃষকদের মধ্যে এইসব তথ্যের ব্যাপক প্রচার 


ঘটে নি। তাই কলাই ফসলের গড় ফলনও 
অন্য ডালশস্তের তুলনায় ক্‌ম। ডালশস্তের 


ঘাটতির কথা মনে রেখে, কলাই চাষের &. 


যত্ব নিতে হবে। কি কি বিষয়ে যত্ব নিতে 















হবে সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা হচ্ছে। : 


টু কলাই বাহ্রানাহি নামেও পরিচিত। 
সাধারণতঃ যেসব কলাইয়ের চাষ হয়ে থাকে 
সেগুলো সবই অনুন্নত দেশী জাত। প্রকৃত- 
_ পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এইসব কলাই 
_ শস্তের বীজকে কোনও বিশেষ জাত হিসাবে 
আখ্যা দেওয়া যায় না। 
যেসব জেলায় তুলনামূলকভাবে গরম 
বেশী সেইসব জেলার গ্রামবাসীরা গরমকালে 
কলাইয়ের ডালই বেশী ব্যবহার করে থাকেন, 
কেননা তাদের বিশ্বাস গরমের সময় কলায়ের 
ডাল শরীর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা রাখে। আবার 
যাঁরা ডালের বড়ি ব্যবহার করেন তারাও 
কলাইয়ের ডালই বেশী ব্যবহার করেন 
কেননা এই ডালের বড়িই বেশী উপাদেয়। 
উপরোক্ত এই ছুই উদ্দেশ্যে অবশ্য দেশী 
জাত. নামে পরিচিত কলাই-ই বেশী 
উপযোগী বলে কৃষকরা মনে করেন। কিন্ত 
সেই সাথে উৎপাদন ক্ষমতার কথাও চিন্তা 
করতে হবে। অধিক উৎপাদনক্ষম কলাই- 
এর উন্নত জাতের নাম কালিন্দী ও টি-৯। 
এর মধ্যে কালিন্দী বহরমপুর ডালশস্ত ও 
. তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভূত ও টি-৯ 
উন্নত জাতটি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে উদ্ভূত 
দুটো জাতেরই উৎপাদনক্ষমতা দেশী জাতের 








চেয়ে বেশী ও গাছ লতাঁনো নয়। বেশীর 


? ভাগ দেশী কলাই-ই, সে সবুজ দানাই হোক 








কি কালে! দানাই হোক, লতানো প্রকৃতির ৷ 


৯ 
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ফলে গোড়ার দিককার ফল ও শেষের 
দিককার ফল এক সাথে থাকে না ও. 


১৩৯৬ 


ফসল তোলার সময় অনেক ফলই নষ্ট হয়। ১১ 
এই ছুটি জাতেরই দানার রং কালো ও দেশী ৃ ১ 


জাতের চেয়ে বড় আকারের। 


বীজের পরিমাণ, বোনার আগে শোধন রি রা 


ও বোমার পদ্ধতি 


জাতভেদে হেক্টর প্রতি ২৫. ডি বে 
* কেজি বীজ লাগবে । সারিতে বুনলে 0 


এর চেয়ে কম পরিমাণ বীজেই প্রয়োজন 
মিটে যাবে। i 

পি. সি. এন. বি. ঘর পছা যেমন 
ব্রাসিকল ৭৫ অথবা থায়োকার্বোমেট ঘটিত 
ওষুধ যেমন ডাইথেন, এম-৪৫ প্রতি কেজি 
বীজে ৩ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে বীজ শোধন. 
করে নিতে হবে। বিশেষ করে ভাদ্র 


মাসের ফসলের ক্ষেত্রে এই শোধন অতি 


আবশ্যক । 


৩০ সেঃ মিঃ ব্যবধানে থাকবে ও বীজ 
অন্কুরোদগম হয়ে গেলে এমনভাবে গাছ 
পাতলা করে দিতে হবে যাতে ১০ সে মিঃ 
দূরে দূরে থাকে। ছিটিয়ে বুনলে যাতে 
প্রতি বর্গমিটারে কমপক্ষে ৭*--৮০টা গাছ 
থাকে সে বিষয়ে সযত্ব হতে হবে । 


শস্তরক্ষার ব্যবস্থা. 
সাধারণতঃ 'কুটে রোগই কলাই ফসলে 


খেয়াল রাখার মত। রোগগ্রস্ত গাছ দেখা- 





খরিফ মরস্থমের ফসলে হট a টি 
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মাত্রই তুলে ফেললে রোগের প্রকোপ 
কম হবে। এছাড়া যে পোকার মাধ্যমে 
'কুটে রোগ ছড়ায় সেই পোকার দমনের 
জন্য মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন 
মেটাসিস্টক্স বা ডাইমিথয়েট ঘটিত 
ওষুধ যেমন রোগর প্রতি লিটার জলে 
এক মিলিলিটার পরিমাণ মত মিশিয়ে 
ছিটাতে হবে। 

বিছা বা লেদা পোকার আক্রমণও 
কলাই ফসলের খুব ক্ষতি করে। এই 
পোকার দমনে মিথাইল প্যারাথিয়ন ঘটিত 
ওষুধ যেমন “মেটাসিড' প্রতি লিটার জলে 
দেড় মিলিলিটার পরিমাণ মত মিশিয়ে 
ছিটাতে হবে। 

উপরোক্ত ছুটি ওষুধই হেক্টর প্রতি 
৭৫০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। 
উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটা 
অধিক ফলন পেতে হলে কলাই চাষে 
যেমন উপরোক্ত সব ব্যবস্থাই যত্ব সহকারে 
নিতে হবে, তেমনই যত্ব নিতে হবে কাটার 
সময় বিষয়ে।  কলাই-এর ফল বেশী পেকে 
গেলে ফেটে পড়ে যাবার খুব একট! আশঙ্কা 
থাকে না। তাই পাতা সবুজ থাকলেও, 


_শুটি ঠিকমত পাঁকলো কি না দেখে তবেই 


জাতের কলাই-এর অধিকাংশ শুঁটিই 
একসাথে পাকে । বীজ শুকিয়ে কালে! 
হয়ে গেলে তবেই কাটতে হবে। 
দানা সংরক্ষণ 
যদিও চাষের পদ্ধতির সাথে দানা 
সংরক্ষণের সরাসরি কোনও যোগন্থত্র নেই; 
তবুও কৃষকর! যাতে ভালভাবে দানা সংরক্ষণ 
করে খাবার ও বীজের সুব্যবস্থা করতে পারেন 
সে সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলা যেতে পারে। 
ফসল কেটে বীজ বার করে নেবার পর 


দানা বারে বারে রোদে এমনভাবে শুকিয়ে 


নিতে হবে যাতে শুকোবার পর দানায় 


৮-১* শতাংশের বেশী আর্দ্রতা না থাকে । 


দাঁতে কেটেই আর্দ্রতার অবস্থা জান! যায় । 


‘রক্ষিত অবস্থায় ক্রকিড নামে একরকম 


পোকা কলাই দানার বিশেষ ক্ষতি করে। 


এই পোকার হাত থেকে দানা রক্ষা করার জন্য 


ম্যালাখিয়ন ঘটিত ওষুধ, যেমন ‘সাইথিয়ন’ 
গুড়ো প্রতি কুইণ্টাল বীজে ৪--৫ কেজি 
পরিমাণ মিশিয়ে নিতে হবে। : 


সাথে “নিশুন্দার পাতাও রাখতে পারেন। 
উপরোক্ত কথাগুলো 


সেই সাথে রাজ্যে ডালের ঘাটতিও কমবে। 


এই ওষুধ 
কেনার অসুবিধা থাকলে কৃষকরা দানার 


মনে রাখলে 
কলাই চাষে ভাল ফলন পাওয়া যাবে আর 


জী 

















_ আঁলুগাছে “কুটে রোগ” এই কথাটি 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ এ রাজ্যে 
 আলুগাছে বিভিন্ন রকমের কুটে রোগ দেখা 
যায় | এই রোগের লক্ষণ হলো এর আক্রমণে 
ৃ আলুগাছের পাতা কখনো কুঁকড়ে যায়, 
কখনো এবড়ো খেবড়ো বা অসমান দেখায়, 
,. কখনে! পাতায় হলদে ছিট ছিট্‌ দাগ দেখা 
যায়, কখনো পাতার ধারে হলুদ রঙের বাহার, 
কখনো! বা ওপরের পাতাগুলি সামান্য বেগুনী 
রঙের হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পাতার ছটোদিক লক্বালশ্বিভাবে ওপরদিকে 
গুটিয়ে থাকে, কখনো আবার পাতার নীচের 
অংশ দুই ধার থেকে গুটিয়ে ত্রিকোণ আকার 
ধারণ করে। এই ধরণের এক বা একাধিক 
পরিবর্তন কুটে রোগের আক্রমণে দেখা যায়। 
আপাতদৃষ্টিতে এই রোগ নাবি ধসা, 
পড়া রোগের মত ক্ষতিকারক মনে হয় না। 
_কিস্তফসলে কোন প্রকারে একবার এই কুটে 
রোগ প্রবেশ করলে-_তার ফল সুদূর প্রসারী 
.. হয়। অন্তান্ত রোগের মত এই রোগ ওষুধ 
_. প্রয়োগে দমন করা যায় না। বীজের গুণ- 
গত মান কমে যায়-_ফলন কমতে থাকে। 
বৈজ্ঞানিকর! পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই 
রোগের, আক্রমণে শতকরা ২০--৮* ভাগ 
পর্যন্ত ফলন কমে যায়। রি 
ভাইরাস এবং মাইকোপ্লাসমা (এম, এল, 
ও) কুটে রোগের মূল কারণ । ভাইরাস ও 
. সহকারি কৃষি তথ্য আধিকারিক, কষি 
অধিকার, মহাকরণ | 





_ পশ্চিমবাংলায় সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে 


এখানে হপারকে শোষক পোকা, 
5. 





জাগরণ সোম 


এম, এল, ও ঘটিত রোগগুলি বীজ, পোকা, 
যন্ত্র স্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে বাহিত হয়। 


ক্ষতিকারক মাধ্যমগুলির মধ্যে বীজের পরেই Bre 


পোকার স্থান। 

কুটে রোগ যেমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে তেমনি আবার এই রোগ- | 
বহনকারী পোকাকেও ব্যাপক অর্থে আলুর 
জাব বা মেড়ী পোক! বলা হয়ে থাকে। 
ইংরাজীতে এই পোকাকে হপার ও এফিডস্‌ 
নামে ছইভাগে ভাগ করা, হয়েছে। এফিড 
আবার ছুই ধরণের দেখা যায়--ডানাবিহীন 
ও ডানাওয়ালা । বোঝার স্থুবিধার জন্য 
ডানাওয়ালা 





সাথে এদের সংখ্যাও বাড়ে। 
মাসের মাঝামাঝি আলুক্ষেতের পাশ দিয়ে 
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এফিডকে জাব পোকা ও ভানাবিহীন 
এফিডকে মেড়ী পোকা বলা হ'ল। 
হপার বা শোষক পোকা মাইকোপ্নাজমা 

রোগ বহন করে। এরা সাধারণতঃ, হালকা 
সবুজ, বাদামী ও খয়েরী রঙের হয়ে থাকে। 
খানিকটা শ্যামা পোকার মত দেখতে হয়। 
এরা পাতার রস শোষণ করে ও কুটে রোগ 
ছড়ায়। এক ধরণের শোষক পোকার 
আক্রমণে হপার বার্ণ হয়-_অর্থাৎ পাতা 

বাদামী রঙের হয় ও মরে যায়। 
.. মেড়ী পোকা সাধারণতঃ সবুজ, সবুজ- 
হলদে, হালকা বেগুনী অথবা বাদামী পাটল 
রঙের হয়। এদের ডানা থাকে না। জাব 
পোকার ছু জোড়া ডানা থাকে । মাথাটা 
কালো, পেটের দ্রিকট! সবুজ ধরণের হয়। 
এই দু’ ধরণের পোকাই পাতার রস শোষণ 
করে। ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছের 
_ বাড় কমে যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতা 
হলদে হয়ে যায়, নীচের দিকে ঝুলে পড়ে, 
মরে যায়। এই ছু ধরণের পোকাই ভাইরাস 
রোগ ছড়ায়। 

পশ্চিম বাংলার সমতলভূমতে জানুয়ারী 
_.. মাসের মাঝামাঝি থেকে জাব/মড়ী পোকার 
সংখ্যা বাড়তে থাকে । এই সময় আলু- 

গাছের পাতা উল্টিয়ে দেখলে এই পোকা 

নজরে পড়বে। উষ্ণ আবহাওয়া বাড়ার 
ফেব্রুয়ারী 


তরি এদের উড়তে দেখা যায়। 


 কুটে রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় 

১। নীরোগ বীজ সংগ্রহ করা ও 
নিজের বীজ নিজেই তৈরী করা । নীরোগ 
বীজ সরকারি খামার থেকে সংগ্রহ করতে 
পারা যায়। 

২। বীজের জন্য আলু চাষ সীড প্লট 
টেকনিক প্রথায় অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে 
করতে হবে। nl 

৩। জমিতে কুটে রোগাক্রান্ত গাছ 
দেখলেই তুলে ফেলে নষ্ট করে দিতে হবে। 
এজন্য অস্তুতঃ দু'বার ক্ষেত পরিদর্শন করতে 
হয়। প্রথমবার যখন সব আলুগাছ বেরিয়ে 
পড়ে। দ্বিতীয়বার এর ২০ দিনের মাথায় 
যখন আলুগাছগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে 
আসে না। | 

৪। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি যখন 
জাব/মেড়ী পোকার সংখ্যা প্রতি ১০৯ পাতায় 
২০টি করে দেখা যায় তখন আলুগাছ গোড়া 
থেকে (মাটির গা ঘেষে) কেটে ফেলতে 
হবে। এরপর গাছের কাটা অংশ থেকে 
পাতা আবার বের হলে নষ্ট করে দিতে 
হবে। 


৫। বীজের জন্য আলুচাষে শোষক 


পোকা যাতে ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য 
প্রাথমিক সারের সঙ্গে একরে ৬ কেজি 
থাইমেট ১০ জি দানাদার ওষুধ প্রয়োগে 
হৰল পাওয়া যায় 1 : 


পপ 


১২ 


থাকে। গাছে এত অজস্র ফুল ফোটে যে 
গাছের পাতা ঢাকা পড়ে যায়। আমাদের 
দেশে হেমন্ত, শীত ও বসস্তে পূজোর ফুল 
হিসেবে গাদার কোন জুড়ি নেই। মালা, 
তোড়া ও ঘর সাজাবার জন্য এমন সহজলভ্য 
অথচ এমন আকর্ষণীয় ফুল আর হয় না। 
ফুলের রঙ উজ্জল হলুদ, সোনালী হলুদ, গাঢ় 
লাল, কমলা ইত্যাদি হয়ে থাকে । ঘোর 
কমলা এবং বাসন্তী রঙের গাঁদাও পাওয়া! 
যায়। | 

ad গাদার চাষ বস্তুতঃ সর্বত্রই সম্ভব। কিন্ত 
/// বিভিন্ন পরিবেশের জন্য বিশেষ জাতের 
গাছটিকে বেছে নিতে হবে । সৌখীন ছোট 
বাগানে গাঁদা “লাগানোর ব্যাপারে একটু 





সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


গাদা শুধু রে নয় 
গাদা আমাদের দেশে অতি পরিচিত | রে বড 


এবং জনপ্রিয় ফুল। সহজে লাগানো! যায় 
এবং অজস্র ফুল দেয় বলে আমাদের গ্রামে, 
গঞ্জে, শহরে সবত্র গাদার চাষ দেখা যায়। 
গ্রামের মানুষের উঠান থেকে শহরের বাগান 
পর্যন্ত এর অবারিত দ্বার। গাঁদা ফুল খুব 
ধীরে ধীরে ফোটে ও অনেকদিন পর্যন্ত তাজা 
থাকে বলে ফুলের প্রাচুর্যে গাছ আলো হয়ে 


১৩ 


উপ ক 





নি ভাজ ১৩৯০ রা 
সতর্ক থাকতে হবে। এইসব বাগানে 
কবা জানেই খৰি আক্িকাৰ রি 
গোল্ড জাতীয় বিরাট বড় ফুলের গাঁদা 
লাগানো হয় তা হলে এর উজ্জল রঙের অজত্র 
বিরাট ফুলের মেলায় অন্য ফুলের সৌন্দর্য 
স্নান হয়ে যাবে। রঙের উজ্জলতায়, আকার 
ও প্রাচুর্ষের দৌলতে গাঁদা ফুল ডালিয়াকেও 
নিপ্রভ করে দেয়। কিন্ত বাগানে অবশ্যই 
গাদা লাগাবেন। কেন ছুটবেন বাজারে 
ছুটে পুজোর ফুলের জন্যে ! দুটো গাঁদা 
গাছ লাগালে পুজোর ফুলের জন্যে কম করে 
টা পাচ মাস নিশ্চিন্ত । 
গাঁদা! লাগাতে বলা হচ্ছে আর একটি 
এর বেশ কিছু ভেঘজ গুণ আছে। 





যারা গায়ের লোক, কথায় কথায় ডাক্তার 
বছ্ি ডাকা যাদের কাছে প্রায় বিলাসিতা, 
তারা জানে যে দেহে কোন কেটে ছিড়ে 
গেলে গাঁদার পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে 
ছেঁচে সে জায়গায় লাগিয়ে দিলে রক্তপড়া 





: বলেছেন 'গীদা পাতার র' 
ও চোখের বিভিন্ন রোগে এবং ফোড়ায় ও 
কারবাঞ্কলে পাতার প্রলেপ বিশেষ উপকারী | 


গাদা ফুল চোখের বিভিন্ন রোগে, দুষ্ট ক্ষতে 


রক্ত দোষনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের 
সমগ্র অংশ বাতরোগ নিরামায়ে, পুরোন 
__ সর্দি কাশির দোষে, ক্রিমিনাশক ও মৃত্রকারক 


১৪ 





হিসাবে ব্যবন্ৃত হয় রক্ত আমাশয়ে, 
রক্তাশে এমনকি যক্ষ রোগের চিকিৎসাতেও 





নার, জানি নিবাম কো এ এবং 
দক্ষিণ আমেরিকা 11 
গাদা ০০০০০, গাভীর Tagetes 
গণের (genus). অস্ততুক্ত বর্ষজীকী উদ্ভিদ্‌। 
: আমাদের দেশে ৪০৫5 গণের. তিনটি 
প্রজাতির (5০০৫০5) চাষ হয়ে থাঁকে-_ 
Tagetes erecta (African Marigold), 





Tagetes 


patula (French Marigold). এবং হত 


tanuifolia (Single Signet 5 

গাদার পাতা একক (সঞম৩) কিন্তু বহু- 
খণ্ডিত। এই খণ্ডন কিনারা থেকে মধ্যশির! 
উপর লম্বের অর্ধেকের বেশী হয় (pinna- 
প্রত্যেক খণ্ডের কিনারা করাঁতের 
দাতের মত। এর পুষ্পবিন্যাস Capitulum 
নামে পরিচিত। গাঁদায় দেখা যায় এর মঞ্জরী- 
দণ্ডটি অত্যন্ত ছোট কিন্তু এর আগাটি প্রসারিত 
হয়ে কুঁজের মত (০০৮৩৯) পুষ্পাধারে পরিণত 
হয়। এই পুষ্পাধারের উপর অসংখ্য পুষ্পিকা 
(0০705) বা ছোট ছোট ফুল সঞ্চিত থাকে। 
এই ছোট ছোট ফুলগুলি, আবার মঞ্জরী- 


05601) | 


পত্রাবরণ (involucre of bracts) ছারা বেষ্টিত El 





থাকে বলে সমস্ত মারকিাসকে এৰ টির 
বলে মনে হয়। .... ৰ a 
বেলে দো-আশ মাটি থেকে আরন্ত করে 














এঁটেল পর্যন্ত সব রকম মাটিতেই গাঁদার 
চাষ করা যায়। তবে ফ্রেঞ্চ মোরিগোল্ড ও 
সিঙ্গল  পিগনেট (French Marigold ও 
gle 5৪০০) দো-জাশ মাটিতেই ভাল 
হয়।, তিনটি প্রজাতির গাঁদার জন্যেই উর্বর 
বা জমি নির্বাচন করা উচিত। তাতে ফুল বড় 
হবে এবং অনেক ফুটবে। গাদার জমিতে 
জল বসা ভাল নয়। গাঁদা ছায়াও পছন্দ 
করে না। তাই গাদা এমন জায়গায় 
লাগাতে হবে যেখানে গাছের গোড়ায় জল 
বসবে না এবং গাছ যথেষ্ট রোদ পাবে। 
র্‌ লাগাবার সময় | 

গাদা সারা বছরই হতে পারে তবে শীতের 
ঠাণ্ডা গাছের বৃদ্ধি ও ফুল প্রস্ষুটনের পক্ষে 


সবচেয়ে অন্ুকূল। সেইজন্যে শীতকালেই 
গাদার ব্যাপক চাষ হয়। 
জমি তৈরী করা 


জমি ভাল করে কুপিয়ে মাটি ঝুরবুরে 

করে নিতে হবে। এই সময় প্রতি বর্গমিটার 

জমিতে ৮--১০ কেজি গোবর সার মাটিতে 

ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। সাধারণ 

উর্বর জমিতে এর বেশী সারের প্রয়োজন 

হয় না। 

টবের মাটি ২ ভাগ বাগানের সাধারণ 

. দো-আশ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে 
১ রে করতে হবে। ৃ 

ীদার বংশবিস্তার হয় বীজ € কাটিং 

থেকে । বীজ থেকে চারাগাছ তুলতে হলে 








সেপ্টেম্বরের শেষে বীজতলায় বা বীজতলার 


৯৩৯৩ 


বন্ুদ্ধরা £ ভান 
বাক্সে বীজ চারাতে হবে। চারা গাছ ৫-৬ 
সেঃমিঃ লম্বা হলে বীজতলা থেকে, কিট 
মাটিতে বা টবে লাগানো যাবে। 
কাটিং থেকে তৈরী গাছে ফুলে 
ভাল হয়। কাটিং থেকে চারাগাছ: তৈরী : 
করতে হ’লে প্রথমে জননী গাছ (Mother 
plant) তৈরী করে নিতে হয়। গত বছরের 
পুরোনো গাছ থাকলে তাও জননী গাছ 








হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যথায় . 


বীজ থেকে জননী গাছ তৈরী করে নিতে 
হবে। 
তলার বাক্সে চারাতে হবে মে-জুন মাসে । 





চারাগাছ ৫-৬ সেঃ মিঃ বড় হ’লে বীজতলা ina 


থেকে উঠিয়ে এমন জায়গায় বসাতে হবে 

যেখানে কাঁটিং করার সুবিধা! হবে। এ 
চারাগাছের মাথাটা একটু কেটে দিতে হয়, 
তাতে ডালপালা বেশী হবে। আগষ্ট মাস 


থেকেই এই গাছ কাটিং নেওয়ার উপযুক্ত 


হয়ে যাবে। প্রতিটি ডালের মাথা থেকে 
১০ সেঃ.মিঃ পরিমাণ অংশ কেটে নিতে কাটিং 





বেডে বসাতে হবে 1১০১২ দিনের মাথায়: 


কাটিংএ শিকড় এসে যাবে। ১৫7২৮, দিনের 
মধ্যে এই কাটিং টবে বা মাটিতে লাগানোর 
উপযুক্ত হয়ে যাবে। ০-০-২ in, 
আফ্রিকান মেরিগোল্ড জাতের চিট 
৩০--৪৫ সেঃ মিঃ দূরে দূরে লাগাতে হয়।' 





ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ড ২৫ সেঃ মিঃ এর চেয়ে কম 


দূরত্বে লাগানো উচিত নয় । সিগনেট জাতের 
গাছ ১৫--২০. রাফির রি জে গলে 


ফুলের চা টা 


সেক্ষেত্রে বীজ বীজতলায় বা ৰীজ- ‘0 












বসুন্ধরা £ ভাজ ১৩৯, 
গাঁদা ফুলে বীজ থেকে চারা তুলে অনেক 
সময় হতাশ হতে হয়। গাঁদা ফুলে ইতর 
পরাগযোগ (গর polination) হয় ফলে খুব 
সুন্দর ফুল দেখে তার থেকে বীজ রেখে 
দিলেই যে তার থেকে পরের বছর ভাল ফুল 


দেবে তার নিশ্চয়তা নেই। সেজন্যে ভাল 
হয় যদি ফুল দেখে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখ! 
যায় কাটিং এর জন্যে। গরমের দিনে প্রচণ্ড 
রোদ থেকে বাঁচিয়ে রাখলে এবং সময়মত 


জল দিয়ে গাছ বাচিয়ে রাখা শক্ত কাজ নয়। 


গাঁদা গাছে প্রয়োজনমত জলসেচ এবং 
আগাছা বেছে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ 
কোন পরিচর্যার দরকার হয় না। ফুলের 
ভারে আফ্রিকান মেরিগোল্ড জাতের গাছ 
ঝুঁকে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বাশের খুঁটির 


ট ঠেকে! দিয়ে দিতে হবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 


ধারা গাদার চাষ করেন তারা ছুটি গাছের 

মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে লাগাতে পারেন। এতে 
গাছ মাটিতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম 

হয়। 

৷ গাঁদা গাছে বেশী সার দেওয়া উচিত 
্ সার বেশী হলে ডালপালার বাড়- 

বাড়ন্ত হবে, ফুল যাবে কমে । জমি তৈরী 
করার সময় গোবর সার দেওয়া থাকলে 


ৃ বাড়তি সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 


তবে অক্টোবর মাসের শেষ থেকে গাছের 


ব্যবহার করলে অবশ্যই ফুলের উপকার হবে। 


১৬ 


গাদার ভাল জাত 
আফ্রিকান মেরিগোনল্ড : 

এই প্রজাতির গাছের উচ্চতা ১ মিটার 
পর্যন্ত হতে পারে। ফুলের ব্যাস ১৫-১৬ 
সেঃ মিঃ পর্যন্ত হওয়া! অস্বাভাবিক নয়। এই. 
প্রজাতির মধ্যে বামন জাতীয় গাছও আছে। 
এদের উচ্চতা ২০--৩* সেঃ মিঃ হয়। 
আফ্রিকান মেরিগোন্ডের কয়েকটি বাছাই 
লম্বা জাত 

ক্র্যাকারজ্যাক, গিনি গোল্ড, ম্যান-ইন- 
দি-মুন, সান জায়েন্ট, টিটানিয়া, ইয়োলো 
সুপ্রিম, ক্রাউন অফ গোল্ড, গৌল্ডস্মিথ, 
ম্যামথ মাম, জায়েন্ট ফ্লাফি, ইয়োলো ষ্টোন। 

(07905719010 Guinea Gold, Man-in- 
the Moon, Sun Giants, Titania, Yellow 
Supreme; Crown of Gold, Goldsmith, 
Mammoth Mum, Giant. Flufly, Yellow 
Stone.) E টি 
আফ্রিকান মেরিগোন্ডের কয়েকটি বাছাই 
বামন জাত | 

কিউপিড, হাপিনেস, স্পান গোল্ড, 
হানিকম্ব। 

(Cupid, Happiness, Spun Gold, 
Honeycomb) A ১ 

রাই টোরিজার ( 1০০০০ বু 
dons 2 

a তি গাছের উচ্চতা ৪০৪৫ 
















সঃ মিঃ এর বেশী হয় না। ফুল খুব ঠাসা 
য়। ফুলের ব্যাস ৫৬ সেঃ মিঃ হয়। 
মেরিগোল্ডের চেয়ে এর রঙের 
J বেশী। এর ডবল ও সিঙ্গল 
 ছারকমেরই ফুল হয়। 


_ ফ্রেঞ্চ মেরিগোন্ডের মাঝারি লক্ষ (৩৫-৪* 
সে. মি.) কয়েকটি ভাল জাত 

জরে, ফ্লেমিং ফায়ার ডাবল, রাষ্টি রেড, 
টি মারিটা, লিজিয়ন অফ অনার, ডেট 
রেড হেড, ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া ৷ 


(Flame, Flaming Fire Double, Rusty 








d, Naughty Marietta, 
Honour, Dainty Marietta, Red Head, 
Star of India) 


ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ডের কয়েকটি বাছাই বামন 
(৩৫ সে. মি. এর কম) জাত 

পতিত, ফায়ার গ্লো, ব্রাউনি স্কাউট, 
 পিগমি, জিপসি, লেমন ড্রপ, অরেঞ্জ ফ্রেম, 
উমথাম্ব। 

(Petites, Fire Glow, BroWhie Scout, 
‘Lemondrop, 


Pygmy, Gypsy, Orange 


রর Flame, Tom Thumb) 

"সিঙ্গল সিগনেট 
২ এই প্রজাতির গাছের, উচ্চতা ৩* থেকে 
৩৫ সেঃ মিঃ এর বেশী হয় না। এর গাছের 
খুব সুন্দর ঝিরি ঝিরি পাতা । কমলা, হলুদ 








Legion of 


বনুদ্ধরা £ ভান্র ১৩৯: 


এবং হালকা হলুদ রঙের সিঙ্গল ছোট ছোট 
ফুল। সিঙ্গল সিগনেটের কয়েকটি ভাল 


জাতঃ লুলু, গোল্ডেন জেম, নোম, উরস্থল, 
পুমিলা (Lulu, Golden Gem, oe 8 0 
Ursula, Pumila) | 


দার রোগ ও কীটশক্ত Le 
গাঁদা গাছে রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ 
সাধারণতঃ খুবই নগণ্য । রোগের মধ্যে রাষ্ট্র 
রোগ ও পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া উল্লেখ করার 
মত। রাষ্ট রোগে প্রথমে পাতায় বাদামী 





কাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। এই বাদামী দাগ. 
গুলো পরে কালো হতে থাকে ও পাতা পচে. 
যেতে থাকে । এই রোগে ডাইথেন জেড-৭৮, 
ডাইথন- এম-৪৫ (Dithane Z-78, Dithane 
M-45 স্প্রে ক’'রলে উপকার পাওয়া যারে। 
২ গ্রাম ডাইথেন জেড-৭৮ বা এম-৪৫ 
১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যাবে। রি 

পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া রোগটি ভাইরাস 
ঘটিত। গাছ এ রোগে আক্রান্ত হলে তুলে 
পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 
এর অর্থ হল অন্য গাছে রোগ না ছড়ায়। 

এক ধরণের শামুক ও গুবরে পোকা 
ছোট ছোট গাছের খুব ক্ষতি করে। ১০% . 
বি. এইচ. সি গুঁড়ো ছড়িয়ে এদের দমন 
করাযায়। 






১৭. 


রঙের দাগ দেখা দেয়, ক্রমে অল্পবিস্তর 








আপনার ধানের বগলের 
কিন্ত তার বন্ধু একটি_-  ' 


সায়থিয়ন «০% ইসি ও ৫% গুড়ো 
Ee. 


পীয়থিয়ন দুই আকারেই নিরাপদ, \/ = = SE: 
কার্যকর আর কম খরচের। টি 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খছাশস্ঠ | রাইস হিস্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
নয়। তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন ? বরঞ*্জ্মায়থিয়ন ব্যবহার করুন। অব্যর্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করার জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 

আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন । 
মবসময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন আপনার সেরা বন্ধু । 


CVYAMARUID 
সায়নামিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 
ং পোঃ বঃ নং ৯১৯, বোস্বাই ৪** *২৫ 
সারনামিড প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় 


* Registered Trademark of American Cyenamid, Company. Wayne, New Jersey, U.S.A. 





“অমিতাভ চৌধুরী 


পশ্চিমবাংল! তৈলবীজ উৎপাদনে অন্যান্য 
রাজ্য থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই 
এই রাজ্যে তৈলবীজ উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়ানোর জন্য চাষীভাইদের নানাভাবে 
উৎসাহিত কর! হচ্ছে। যেমন প্রদর্শনী ক্ষেত্র 
ও মিনিকিটের মাধ্যমে নতুন নতুন বীজ 
দিয়ে পরীক্ষাও চালানো হচ্ছে। এই রাজ্যে 
তৈলবীজের চাষ সাধারণতঃ রবি মরস্ুমের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এই চাষ খরিফ মরন্থমেও 
সম্প্রসারিত করার জন্য চাধীভাইদের কাছে 
সুপারিশ করা হচ্ছে। 


সাবজেক্ট ম্যাটার সোসালিষ্ট (ওয়াল্ড ব্যাস্ক )। 


১৯ 





চীনাবাদামের চাষ এ রাজ্যে আপাততঃ 
খুব অল্প পরিমাণ জমিতেই হয়ে থাকে। 
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতেই 
সাধারণতঃ এর চাষ হয়। তবে অন্ত 
জেলাতেও এই চাষ সম্প্রসারিত করার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। কিছু কিছু স্ুফলও পাওয়া 
গেছে। 

হুগলী জেলার পুরশুর! ব্লকের অন্তর্গত 
গোগীমোহনপুর ও ঘোরদিকুরুই গ্রামে 
সম্প্রতি বাদাম চাষ দেখার স্থুযোগ হয়েছিল। 
এই সব গ্রামে বাদামের চাষ ক্রমশঃ জনপ্রিয় 


ৃ সন্ত তুলে আনা বাদাম ছাড়াচ্ছেন। 





এ রি বসুন্ধরা: তার Se 
রক তৱে এট রন এ গ্রামে 
তিলের জমিতেই সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ যে 
জমিতে অন্ত কোন ফসলের চাষ ভাল 
হয় না তেমন সি তিলের চাষ হয়ে 


থাকে। টি 

: গোগীমোহনপুর গ্রামে যখন পৌছুই 
তখন "দুপুরের দাবদাহ চলছে। দূর থেকে 
লক্ষ্য করলাম কয়েকজন ঘরের ছায়ায় বসে 
ওঁদের 
সঙ্গে আলাপ করার আশায় কাছাকাছি 


রি উপস্থিত হই। শ্রীবিনয় চক্রবর্তীর জমির 


বাদাম তখন ছাড়ানো হচ্ছিল। তাদের 
সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর বিনয়বাবুকে 
বাদামের চাষ সম্বন্ধে জিগ্যেস করায় উনি 
বললেন যে এই চাষে ওঁরা এখন খুব উৎসাহিত 
হয়েছেন, কারণ তিল চাষ করে ওরা ভাল 
ফলন পাচ্ছিলেন না এবং তিলগাছে রোগ 
দেখা দেওয়ায় চাষও মার খাচ্ছিল। তাই 
মিনিকিটের মাধ্যমে বীজ পেয়ে ওঁরা বাদাম 
চাষ আরম্ভ করেছেন। আরো ছু" চার জন 
ধারা ওখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও 
বিনয়বাবুকে সমর্থন করলেন। বিনয়বাবু 


__ জানালেন যে তারা বাদাম চাষ খুব উৎসাহ 


নিয়েই করছেন এবং ফলনও মোটামুটি 
ভালই পাচ্ছেন। যে পরিমাণ জমিতে 


তিলের চাষ করে ওরা এক থেকে দেড় মণ 
_ ফলন পেতেন বাদাম চাষ করে সেই জমিতে 


এখন পাঁচ-ছয় মণ ফলন পাচ্ছেন। সার খুব 
একটা ব্যবহার এখনো করেন নি এবং বৃষ্টির 
জলেই চাষ করছেন। তবে ভবিষ্যতে সার 


২০ 





ব্যবহার করার ইচ্ছে রয়েছে। বিনয়বাবু 
কিছুটা লেখাপড়া করেছেন। তিনি আরো ' 
বললেন যে এই ফসল চাষ করলে তাদের 
জমির উর্বরতাও বাড়বে, কারণ এই গাছ. 


থেকে নাইট্রোজেন সারের চাহিদা . কিছুটা 


মেটানো যাবে। 

বিনয়বাবুকে জিগ্যেস se বীজ 
কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন কারণ মিনিকিট 
তো সবসময় পাওয়া নাও যেতে পারে। 
তাছাড়া এ বীজের পরিমাণও অল্প। তাঁর ঈ- 
উত্তরে তিনি জানালেন যে বীজের অভাব 


তারা অনুভব করছেন। ভাল বীজ সংগ্রহ 


করা কঠিন কাজ। ভাল বীজ যোগাড় করার 
জন্যে ওঁরা চেষ্টা করছেন অন্য রাজ্য থেকে 
কিন্তু এখনো তেমন আশার আলো দেখতে 
পাননি। বর্তমানে তামিলনাড়ুর টি-এন- 
ভি-৭ এবং পুরুলিয়া থেকে পাওয়া! বীজ 
দিয়ে চাষ করছেন কিন্তু পুরুলিয়া থেকে 
পাওয়া বীজে তেমন ভাল ফলন হচ্ছে না। 
আমার সঙ্গে পুরশুরার কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক প্রীতারাপদ চক্রবর্তী ছিলেনা। 
তাকে বীজ সংগ্রহের ব্যাপারে কি ব্যবস্থাদি 
করছেন জানতে চাইলে তিনি জানালেন 
উড়িম্যা এবং তামিলনাড়ু থেকে বীজ সংগ্রহের 
ব্যাপারে তারা চেষ্টা করছেন, কারণ তিনি 
এই ফসলের চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে অত্যন্ত 
আগ্রহী বলে জানালেন। বিনয়বাবুরাও 
ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করছেন অন্যান্য রাজ্য 
থেকে যাতে বীজ পাওয়া যায় তার জন্য । 


গত বছর এই ব্লকে প্রায় আড়াইশো একর 


















টমিতে বাদামের চাষ হয়েছিল। এ বছরে 
ৃ প্রায় এক হাজার একরে এর চাষ হচ্ছে বলে 
জানালেন কৃষি সম্প্রসারণ নিকাহ 


লা যেকোন. ফসল চৰি করার: আগে তার 
 বিপণনের চিন্তা স্বভাবত:ই আসে। তাই 
_ বিনয়বাবুদের এ ব্যাপারে জানতে চাওয়ায় 
খরা জানালেন যে এখনই খুব একটা 
অসুবিধা নেই তবে ভবিষ্যতে এলাকা সম্প্র- 
সারিত হলে অবশ্যই অস্থুবিধা দেখা দেবে। 
বর্তমানে যে টুকু জমিতে চাষ হচ্ছে তা বিক্রি 
হয়ে যাচ্ছে আশেপাশের চানাচুর কার- 
খানাতে। উদ্ধত্ত যা থাকছে তা দিয়ে তেল 
করে ওরা নিজেদের সংসারের প্রয়োজন 
₹ মেটাচ্ছেন। | 
আরেকটা অস্থৃবিধার কথা ওঁরা জানালেন 
যে গত বছর যখন বাদাম বীজ ওরা বিক্রি 
করেন তখন কেজিতে চার টাকার উপর দর 
পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু এ বছর এলাকা বেড়ে 
\ যাওয়ায় এবং উৎপাদন বেশী হওয়ায় তা 
৷ সাড়ে তিন টাকায় নেমে গেছে। বিনয়- 
বাবুদের ধারণা সার, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদি 
ব্যবহার করে এই দামে বাদাম চাষ করা 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র ১৩৯০ 


লাভজনক হবে না। এই দর কিলৌপ্রতি 
সাড়ে চার টাকার কম হলে চাষীভায়েরা 
বাদাম চাষে উৎসাহিত হবেন না। 


শ্যামপুর অঞ্চলের প্রধান শ্রী অবনীভূষণ 


বেরা এবং কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক. 
প্রী তারাপদ চক্রবর্তী জানালেন যে তারা 
স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী খ্ৰী লক্ষ্মী পাত্রের 
সহায়তায় পুরশুরাতে বাদামের খোসা 





ছাড়ানোর একটি যন্ত্র বসিয়েছেন এবং ব্যাঙ্ক 
লোনের সহায়তায় শ্রীপাত্র আরো কিছু. 


যন্ত্রপাতি বসাবেন যা দিয়ে আরো বেশী 
পরিমাণে বাদাম ভাঙ্গিয়ে তেলের যোগান 
দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে. 
টাকা পাওয়ার ব্যাপারে নানারকমের 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা 
আরো জানালেন যে স্থানীয় কৃষি বিপণন - 
কেন্দ্রে অনুরূপ যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যাপারে 
সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং 
শীগগীরই তা রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
এই সব প্রচেষ্টার ফলে আশা করা যায় 
এ এলাকায় বাদামের চাষ আরো! বাড়বে 
এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে এই রাজ্য ভোজ্য 
তেল উৎপাদনে এগিয়ে যাবে। 


ঠা 











ফুলকপি প্রধানত শীতের সবজি। শীত 
এ রাজ্যে স্বর স্থায়ী। আর মাত্র এই শীতের 
কয় মাসই ফুলকপির আমদানি হয় বাজারে । 
অথচ ফুলকপি খুবই জনপ্রিয় সবজি। 
ফুলকপি যদি শীতের আগেই বাজারে আসে, 
তাহলে জনসাধারণ যেমন বেশীদিন ফুলকপি 
ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি অসময়ে 


বাজারে এর আমদানি হলে বাজার দরও 


ভাল পাওয়া যায়। | 
ফুলকপির আমদানি বাজারে আগে 
করতে গেলে এর চাষও আগে সুরু করা 
দরকার। কিন্ত যে কোন জাত আগে 
লাগালে চলবে না। এর নিদিষ্ট জাত 
আছে। যাকে জলদি জাত বলা হয়। 
ফুলকপি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে ক্রমে 
ক্রান্তিয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ও ক্রমাগত 
চাষের ফলে ক্রান্তিয় অঞ্চলের উপযোগী 
বৰ্তমানে ফুলকপি ছুটি উপজাতিতে 

বিভক্ত। একটি নাতিশীতোষ্ণ এবং অপরটি 


উপ কৃষি অধিকর্তা সার, কৃমি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ । 





ক 


২২ 






য়। এই ক্রাস্তিয় অঞ্চলের উপ- 
টু উজ জলদি জাতের ফুলকপি। এরা 
কৃ দি: আবহাওয়া সহ 





বং উপজাতি অপেক্ষার uy 
আবহাওয়া পছন্দ করে। এদের বীজ উচু 
হী এলাকায় ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছাড়া 


ওয়া হয় তা আসলে ফুল নয়। উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানীদের মতে এই অংশটি গাছের নরম 
কাণ্ড। ক্রমাগত বিভক্ত হতে হতে ফুলে 
ফেঁপে নরম এক রকম ফুলের আকার ধারণ 
করে। ফুলকপির আসল ফুল অনেকটা 
সরষে ফুলের মত। 
রাষ্ট্রীয় উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র কৃষ্ণণগরে 
ও বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গড়ায় ফুলকপির 
জলদি জাত সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
৷ দেখা হয়। এই জলদি জাতগুলি পশ্চিমবঙ্গে 
যে সব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
র্‌ অপেক্ষাকৃত কম, সে সব এলাকায় চাষ 
| বল ধাল et সে 
| জলদি জাতগুলি হলোঃ গরমিওয়ালি, 
্  কুঁয়ারী, অলি প্রকাশ, জওহরমতি ও আলি 


দি কুঁয়ারী ও অনি প্রকাশ 















বনুদ্ধরা ২ ভাদ্র ১৩৯, 
উপযোগী । এই জাতে এক একটি ফুলের 
ওজন গড়ে : ২০০-_-৩০০ গ্রাম । চারা 
লাগাবার ৬০--৭০ দিনের মধ্যেই ফসল 
কাটার উপযুক্ত হয়। 


জওহরমতি ০ 
জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে টি 
মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বোনার 


উপযুক্ত সময়। চারা লাগাবার ৬৫_৭, 
দিন পর ফসল কাটার উপযুক্ত হয়। ফুলঠাসা 


ও সাদা । ওজন গড়ে ২৫*--৩০০ গ্রাম | 


আলি পাটনা টি 
বীজ জুলাই মাসের প্রথম ধেকে 
মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনার উপযুক্ত সময়। 


চারা লাগাবার ৭০--৭৫ দিন পরে ফসল 


কাটার উপযুক্ত হয়। ফুল ঠাসা ও সাদা। 
ওজন গড়ে ৩০০-৩৫০ গ্রাম । | 


নিরোগ ও সতেজ চারার উপর নির্ভর 
করে ফুলকপির ফলন। এ সময় বর্ষা, উষ্ণ 
ব্যাপারটা খুব যত্র সহকারে করা দরকার। 


চারা তৈরীর পদ্ধতি 

বীজ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ কর! 
দরকার। বীজ, বোনার আগে অবশ্যই. 
শোধন করা উচিত। এতে পরবর্তীকালে 


অনেক রকমের রোগের আক্রমণ থেকে 
২ lo 


অব্যাহতি পাওয়া যায়। বীজ শোধনের জন্য 
প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থাইরাম যেমন 
থাইরাইড অথবা ম্যানকোজেব যেমন 
_ ডাইথেন এম-৪৫ ওষুধ প্রয়োজন। ওষুধ 
বীজের গায়ে ভালভাবে মেশাবার জন্য, 
একটি ছোট পাত্রে বীজ ও পরিমাণমত ওষুধ 
নিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে 
১০--১৫ মিনিট ঝাকালে, ওষুধ বীজের গায়ে 
ভালভাবে মিশে যাবে। বীজ বোনার 
৫--৭ দিন আগে ওষুধ দিয়ে শোধন করে 
নিয়ে শুকনো জায়গায় বীজ রাখতে হবে, 
যাতে বীজ আর্দ্র আবহাওয়ার সংস্পর্শে 
না আসে। 
অল্প চারা, মাটির গামলা বা বাঁশের 


১৬৯০ 


ঝুড়িতে করা যেতে পারে। এতে স্থুবিধ! 


হলো প্রয়োজন মত এগুলি ঘরের বারান্দায় 
বা বাইরে রাখা চলে। গামলায় বা বাশের 
ঝুড়িতে চারা তৈরী করতে হলে, দু’ ভাগ 
দো-আশ মাটি, ১ ভাগ পাতা পচা সার ও 
১ ভাগ বালি ভালভাবে মিশিয়ে গামলা বা 
ঝুড়ি ভি করতে হবে। এতে কিছু সারেরও 
প্রয়োজন। প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৭৫ 
গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২০ গ্রাম মিউরেট অফ 
পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। 
গোড়াপচা ও চারা ধসা রোগ থেকে রক্ষা 
করার জন্য বীজ বোনার সপ্তাহ খানেক আগে 

প্রতি বর্গমিটারে ৫ গ্রাম হিসাবে ব্রাসিকল 
২০% গুড়ে মিশিয়ে মাটি শোধন করা 
উচিৎ 

বীজ, প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম হিসাবে 


২৪ 


ছড়িয়ে খুব মিহি শুকনো মাটি দিয়ে ১ সেঃমিঃ রর 


পুরু করে ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে হাত 
দিয়ে মাটি অল্প চেপে দিতে হবে। মিহি 
মাটির জন্য ভাল পচা শুকনো গোবর সার 
ও মাটি মিশিয়ে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে 
হবে। পিঁপড়ে যাতে বীজ নষ্ট করতে 
না পারে তার জন্য বীজ বোনার পর বি- 
এইচ-সি.-১*% গুঁড়ো গামলার বা বুড়ির 
ভিতরের দিকে চারপাশে 5 ৬. 


খড় দিয়ে পাতলা করে ঢেকে দেওয়া 
দরকার। প্রয়োজন মত জল আস্তে আস্তে 
ঝারি দিয়ে দিতে হবে যাঁতে জল খুব বেশী 
না হয় আবার বীজতলা শুকিয়েও না যায়। 
দিন ছুই পরে আস্তে আস্তে খড় সরিয়ে ফেলা 
দরকার। 


বেশী পরিমাণে চারা ক করতে হলে 


বীজতলার প্রয়োজন । আলো বাতাস যুক্ত 
দো-আশ বা বেলে দো-আঁশ জল নিকাঁশের 


ভাল বন্দোবস্ত আছে এরকম উচু জমি ন 


বীজতলার স্থান নির্বাচন কর! দরকার। 
জমি, গভীর ভাবে চাষ করে, আগাছা বেছে 
ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। প্রতিটি 


বীজতলা! লম্বায় ৩ মিটার ও চওড়ায় ১ মিটার 


এবং ১৫২ সেঃ মিঃ উচু হবে । মাঝখানটা 
উচু ও ধারগুলি সামান্য ঢালু হলে জল 
নিকাশের সুবিধা হয়। ছুটী বীজতলার 
মধ্যে ৩০ সেঃ মিঃ চওড়া জল নিকাশের 


উপযোগী নালা অবশ্যই রাখা দরকার। 


রোদ বৃষ্টির হাত থেকে চারা রক্ষা করার 



















এর ছাউনির বন্দোবস্ত রাখা অবশ্যই উচিত। 
_বীজতলার ঢাকনা সকালের দিকে ৩--৫ ঘণ্টা 
আর রাত্রে খুলে রাখতে হবে যাতে চারা 
দিনে রোদ ও রাত্রে শিশির পায়। কিন্ত কড়া 
রোদ ও বৃষ্টির সময় প্রয়োজন মত ঢাকার 
. বন্দোবস্ত করতে হবে। বীজের মাত্রা, 
সারের পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় গামলার 
ৃ জিতে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবেই 


নর পরে রে এই চার! আবার ২য় 

তলায় বা হাপরে তুলে লাগান দরকার, 
এতে চারা শক্ত হয়। চারা ২২২ সেঃ মিঃ 
দূরে দূরে সারিতে এবং প্রতি সারিতে 
২-২২ সেমি দূরে দূরে লাগাতে হবে। চারা 
_ খুব সাবধানে লাগাতে হবে যাতে শেকড়ের 
ক্ষতি না হয়। একটি প্রাথমিক বীজতলার 
_ চারা লাগাবার জন্য এ মাপের প্রায় ৩টি 
২য় বীজতলা বা হাপরের প্রয়োজন। জলদি 
জাতের ফুলকপির চার! প্রায়ই বৃষ্টির জন্য 
কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাই প্রতি দশ গ্রাম 
বীজ থেকে মোটামুটি ১২০০-১৫০০ চারা 
পাওয়া যায়। 

জলদি জাতের ফুলকপি সারিতে 
8৫ সেঃ মিঃ ও চার! থেকে চারা ৪৫ সেঃ মিঃ 
. দ্বরত্ধে বসানো দরকার, । এই হিসাবে এক 
হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০,০০০ চারা বসান 
যায়। কিন্তু এই সময় বৃষ্টি ও উষ্ণ, আর্দ্র আব- 
হাওয়ার জন্য চারা নষ্ট হওয়ার সন্তাবনা থাকায় 
কমপক্ষে প্রায় ৬.০** চারার যোগান রাখা. 















বীজতলার উপরে হোগলা বা চাটাই- 


বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯* 
দরকার। এক হেক্টর "জমিতে ফুলকপি 
চাষের জন্য ৫০০--৬৫০ গ্রাম বীজের 
প্রয়োজন । 

কোন কোন জায়গায় ফুলকপিতে 
অণুখাদ্য বোরনের অভাব দেখা যায়। তাই 
চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে সোহাগা, 1 
২--৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে চারায় 
স্প্রে কর! প্রয়োজন। সোহাগ! প্রথমে গরম 


জলে গুলে নিয়ে তাতে পরিমাণ মত মি ৃ 


জল মিশিয়ে নিতে হবে । 

বীজতলায় ও হাপরে ঢলে পড়া রেলের 
প্রতি নজর রেখে ব্রাসিকল ৭৫% ওষুধ 
প্রতি লিটার জলে ৪--৫ গ্রাম গুলে চারা 
ও বীজতলার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে 
দেওয়া দরকার। স্প্রে ৭--১০ দিন পর পর 
করা প্রয়োজন হতে পারে। | 


জমি নির্বাচন ও মাটি তৈরী 

জমি নির্বাচনের উপর বিশেষ নজর 
দেওয়! দরকার। অল্প পরিমান ও জল জমার 
সম্ভাবনা আছে এ রকম জমি কপি চাষের 
পক্ষে অনুপযুক্ত । দো-আশ বা বেলে দো- 
আশ উচু জমিই ভাল। প্রথমেই জল 
নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত করে নিতে হবে বে। 
সেচেরও সুবন্দোবস্ত চাই। 

চারা লাগাবার আগে জমিতে ৬-৭ বার 
চাষ দিয়ে ভালভাবে আগাছা বেছে মাটি 
ঝুরঝুরে করে পাট করে নিতে হবে। এ সময় 
প্রচুর আগাছা জন্মায়, তাই জমি তৈরীর 
সময় থেকেই এ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া 


ER 





বস্তুন্ধরা £ জা ১৩৯০ 
দরকার। . শেষ চাষের আগে হেক্টর প্রতি 
১৫ টন গোবর অথবা আবর্জনা সার জমিতে 
ছড়িয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে। জমির 
ঢাল বুঝে, জমি ছোট ছোট প্রটে ভাগ করে 
নিলে, জল নিকাশের ও সেচের সুবিধা হয়। 


চার। নির্বাচন 
প্রায় ৩:--৩৫ দিনের, ৪-৫ পাতাযুক্ত 
নিরোগ ও সতেজ চারাই লাগাবার পক্ষে 
_. উপযুক্ত। হাপর থেকে চারা তোলার সময় 
যাতে শেকড় বেশী নষ্ট না হয় তার জন্য চার! 
তোলার আগে বীজতলা ভিজিয়ে নিতে 


হবে। চারা দুপুরের রোদে না তুলে বিকালে 
তোলাই ভাল । 


লাগাবার দূরত্ব 

প্রতি সারিতে ৪৫ সেমি দূরে আর চার! 
থেকে চারা ৪৫ সেঃ মিঃ দূরে হওয়া দরকার । 
চারা সারিতে ১৫--২* সেঃ মিঃ উচু আল 
তুলে লাগান ভাল, এতে গোড়ায় জল জমে 
নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। 


সার প্রয়োগ ৰ 
ভাল ফলন পেতে হলে সঠিক মাত্রায়, 
সঠিক পদ্ধতিতে ও সময় মত সার প্রয়োগ 


করা দরকার। জমি পরীক্ষা করে সারের 
পরিমাণ ঠিক করা দরকার। মোটামুটিভাবে 


জর প্রতি ১৫ টন জৈব সার বাদেও 


১০* কেজি নাইট্রোজেন, ৭৫ কেজি ফস্ফেট 
ও ৫০ কেজি পটাশ দরকার। অর্ধেক 


সঙ 


নাইট্রোজেন, পুরো ফস্ফেট ও পটাশ চারা 
লাগাবার সময় দেওয়া প্রয়োজন। এই 
সার জমিতে ছড়িয়ে ন! দিয়ে, সারির ছু দিকে 
জমির ৫ সেঃ মিঃ নীচে প্রয়োগ করলে সারের 
অপচয় কম হয়। বাকি নাইট্রোজেন চারা 
লাগাঁবার ৪ সপ্তাহ পর চাপান : সার রে 
দেওয়া দরকার । 
ফুলকপিতে “ অণুখান্কের প্রয়োজন, 

বিশেষ করে বোরণ ও মলিবডেনামের। 
বোরণের অভাবের জন্য গাছের ভেতর ফাপা 
ও বাদামী রঙের হয়। ফুলও অনেক ক্ষেত্রে 
বাদামী রঙের হয়, আস্তে আস্তে পচনের 
লক্ষণ দেখা দেয়, স্বাদ তেতো! হয়। ২-৩ 
গ্রাম সোহাগ! প্রতি লিটার জলে চারা 
তোলার ১ সপ্তাহ আগে একবার স্প্রে করলে 
ও চারা লাগাবার ১ মাস পরে আর একবার 
স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। 
মলিবডেনামের অভাব হলে কপির পাতা 
সরু হয়ে কাস্তের মত বেঁকে যায়, প্রতিকার 
হিসাবে প্রতি ১* লিটার জলে আধ গ্রাম 


সোডিয়াম মলিবডেট বা. এ্যামোনিয়াম 
মলিবডেট স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যাঁয়। 
পরিচর্যা 


চার! বিকালে লাগালে ভাল হয়। ২-৩ 
দিন পর্যন্ত রোদ থেকে চারাকে রক্ষা করার 
জন্য রোদের সময় চারা ঢেকে দেওয়া 
দরকার। চার! বসাবার পর চার! না লাগা 
পৰ্যন্ত প্রতিদিনই গোড়ায় অল্প অল্প জল ৬. 
দেওয়া দরকার, এক বালতি জলে এক মুঠো 











ইউরিয়া গুলে সেই জল চারার গোড়ায় দিলে 
অল্পদিনেই গাছ সতেজ হয়ে উঠে। এ সময় 
ol বর্ষার জন্য সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না 
বে বেশীদিন বৃষ্টি না হলে মাটির রস বুঝে 
সেচ দেওয়া যেতে পারে। এ সময় আগাছা 
বেশী হয়, তাই চারার গোড়ার আগাছা দমন 
আর জমির রস সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে 
__ হালকাভাবে গোড়া কুপিয়ে ভালভাবে আল 
বেঁধে দেওয়া দরকার। 


রাগ: ও পোকা 
ঢলে পড়া রোগ £ এটি ছত্রাক জাতীয় 
রোগ। এ রোগে আক্রমণের ফলে বীজ- 
তলায় বা হাপরে চারার গোড়ার দিক্‌ থেকে 
পচন আরম্ভ হয় ও গাছ আস্তে আস্তে চলে 
পড়ে ও মরে যায়। কখনও কখনও সময়মত 
ব্যবস্থা না নিলে সমস্ত চারাই নষ্ট হয়ে যেতে 
_. পারে। তাই প্রথম থেকেই কতকগুলি বিষয়ে 
যত্ব নেওয়া দরকার । যেমন-__বীজ ঠিকমত 
এ. শোধন করা, বীজতলা 1 শোধন করা, বীজ 
ডা পাতলা করে বোনা, বীজতলায় পরিমিত 
সেচ দেওয়া। তাছাড়া বীজতলা বা 
 হাপর, প্রতি ৭--১০ দিন অন্তর, ম্যান- 
_ কোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫,) ২২ গ্রাম, 
পি. সি. এন. বি যেমন (ব্রাসিকল ৭৫%) 
:8-৫ গ্রাম বা তামাঘটিত ওষুধ যেমন 
_. স্রাইটক্স ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে 
চারা ও হাপরের মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে 
একপেশে রোগ ঃ এ রোগের বীজাণু 















বসুন্ধরা £ ভাঁদ্রে ১৩৯০ 
বীজে ও আক্রান্ত গাছের অংশ থেকে মাটির 
মাধ্যমে আবার সুস্থ গাছে সংক্রামিত হয়। 
সাধারণতঃ গাছের এক দিক থেকে এ রোগের 
আক্রমণ দেখা যায় বলে এ রোগকে এক- 
পেশে রোগ বলা হয়। আক্রান্ত গাছের 
পাতার ধারগুলি হলদে হয়ে যায় ও পাতার 
কিনারা থেকে ভিতরের দিকে আস্তে আস্তে 
শুকিয়ে যাঁয়। পাতার শিরা-উপশিরা ও 
কাণ্ড প্রথমে বাদামী ও পরে কাল হয়ে 
যায় ও পরে শুকিয়ে যায়। প্রতিকার 
হিসাবে বীজ শোধন করে লাগানো, 
গাছের পরিত্যক্ত অংশ কুড়িয়ে নষ্ট করে 
ফেলা, চারা অবস্থায় কপার অক্সিক্লোরাইড 


যেমন, ব্লাইটক্স প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম. | 


হিসাবে গাছে ভালভাবে স্প্রে করা, প্রয়োজন 
বোধে ২ বার ১০--১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা, 
এসব ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। 
পোকার মধ্যে পাতা খাওয়া পোকাই 
প্রধান। প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার জলে 
২৫ গ্রাম কার্বারিল যেমন সেভিন ৫০% 
জলে গোলা বা ম্যালাখিয়ন ২ মিলি লিটার 
মিশিয়ে গাছে স্প্রে করা দরকার। 
ফসল তোল! 
ফুল ঠিক সময় মত তোলা দরকার তা 
না হলে ফুল ফুটে নষ্ট হবে। 8 
এক হেক্টর চাষ করতে মোটামুটি 
৭,*** টাকা খরচ পড়ে । ভাল আবহাওয়ায় 


চাষ করে ১৪,০০ টাকার মত ফসল বিক্রি 


করে নিউ %**+ টাকা লাভার. 
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ভাদ্র মার 


আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে । 
এবার গাছের যত্ব ও পরিচধার সময়। 
রোয়ার পর ক্ষেতের কথা ভুলে থাকবেন 
রোয়ার পর সপ্তাহে অন্ততঃ ছুদিন 
ক্ষেত ঘুরে দেখুন__গাছে কোথাও কোন 


না। 
পোকা লেগেছে কি না। পোকা দেখলেই 
যথাযথ ব্যবস্থা নিন। 
পাট 

বৈশাখে বোনা পাট এ মাসে কাটতে 
পারেন। পাট সব সময়েই উন্নত পদ্ধতিতে 
জাগ দেবেন। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে 
যেন পাট জাগ দেওয়া হয়। 
আখ 

আখের ক্ষেত এখন পরিচধ। করুন! 
রোগ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে দরকার 
মত ওষুধ ছিটান। 
তিল 

তিলের চাষ যার! করেছেন তাদের তিল 
এখন ক্ষেতে প্রস্তুত। গাছ একেবারে 
শুকিয়ে যাবার আগেই যেন ফসল কাটা হয়। 


চীনাবাদাম 
চীনাবাদামের চাষ এখন অনেক 
জায়গাতেই হচ্ছে । চীনাবাদাম গাছে এই 


চাষে করণীয় . 


সময় রোগের আক্রমণ দেখা যায়। ঢলে 
পড়া রোগ এবং লাল শুয়ো পোকার 
আক্রমণ দেখা গেলে গাছে ওষুধ দিন । 
শাক-সবজি 

শীতের আগেই তোলা যাবে এমন জলদি 
জাতের ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ এ মাসেই 
শুরু করুন। জলদি বাঁধাকপি, নাবি ফুলকপি, 
ওলকপি, বেগুন, টমাটো, লঙ্কা প্রভৃতি সন্জির 
বীজতলা এখন তৈরী করুন । মূলা, শালগম, 
বীট, গাজর এবং পালং-এর বীজ সরাসরি 
লাগান। জলদি জাতের টমেটে৷ এবং মাঝারি 
জাতের ফুলকপির চার! মূল জমিতে লাগান। 
জমিতে এখন যে সব সবজি রয়েছে তার এখন 
পরিচর্যা করুন এবং রোগ পোকার আক্রমণ 
চোখে পড়লে দমন করার ব্যবস্থা নিন। 
আগামী মরসুমের চাষের প্রস্তুতি 
বোরো ধান 

আপনার জমির উপযুক্ত অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজ এখন থেকেই সংগ্রহ করুন। 


আশ্বিন মাসের শেষ থেকে জলদি জাতের 


আলু, কুফরি চন্দ্রমুখী ও কুফরি অলংকার 
বসানোর সময়। এখনই বীজ সংগ্রহ করুন। 
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কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ 
১৯৮২ সালকে উৎপাদনের বছর হিসাবে 
চিহ্নিত করে কৃষি শিল্প এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
পরিবহণ বন্দর__ইত্যাদির উন্নতির উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের 
সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসল উৎপাদন 
বং উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে তফাৎ খুব বেশী। 
উৎপাদন আন্দোলনকে অর্থবহ করে তুলতে 
ঠিক কোন্‌ বাধার জন্য এই তফাৎ হয়েছে 
তা দেখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 
যে সেচের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণতঃ বেশি 
অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে সেখানে 
পরিকল্পনা রচনার সুরু থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং 
এবং কৃষি উন্নতির বাস্তব দিকগুলি একসঙ্গে 
বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। 
১৯৭২ সালে দ্বিতীয় সেচ কমিশন এবং 
১৯৭৬ সালে জাতীয় কৃষি কমিশন বৃহৎ ও 
মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির যে ক্রটি 
টি দেখিয়েছেন সেগুলি সম্বন্ধে নীচে বল৷ 















__ সেচের জল যথাসময়ে এবং যথাযথ 
পরিমাণে চাষের জমিতে পৌছে দেবার জন্য 
সেচ পরিকল্পনার পূর্ব পর্য্যায়ে এবং প্রথম 
পৰ্যায়ে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা । 
যথাযথ জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবহেতু 
_* সেচের জন্য অতিরিক্ত জল ব্যবহার ও জমির 
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আমাদের কৃষির ভবিষ্যত 


( শেষাংশ ) 


অবস্থানের জন্য জমিতে জল জমে থাকে। 
ক্ষেতে নালার মধ্য দিয়ে । সেচের জল বন নে 





অপ্রতুলতা এবং কৃষকদের পর্যায়ক্রমে জল- 


সরবরাহ ব্যবস্থা চালু না করা । 

জমিতে সেচের জল সদ্যবহারের প্রয়ো- 
জনে জমির অখণ্ডীকরণ, জমি সমতলকরণ 
ইত্যাদির প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব। 


সাংগঠনিক বা আনুষঙ্গিক স্থযোগ- 


সুবিধা এবং সম্প্রসারণ কাজের অভাব । 
সেচ-সেবিত এলাকায় সরকারী সংস্থা 
সমূহের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগের অভাব । 
প্রকল্প কার্যকরী করতে যদি এই ধরণের 
অসংখ্য ছোট ছোট বিষয়ের উপর নজর 
রাখতে পারা যাঁয় তাহলে আমাদের সেচের 
জলের যে সঙ্গতি রয়েছে তা দিয়েই উৎপাদন 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে। 
এজন্য সেচ-সেবিত এলাকায় কৃষকদের সর- 
কারী সংস্থার সঙ্গে আরও নিবিড় যোগাযোগ 


রেখে কাজ করা দরকার। আমাদের কৃষির 


ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর করবে : আমরা রা 
উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা একযোগে ৃ 
কাজ করতে পারব তার উপর। 


**১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ “কুরুক্ষেত্র” পত্রিকায় 
প্রকাশিত শ্রী এম এস, স্বামীনাথনের প্রোক্কন . 
সদস্য. যোজন! পর্ষদ). প্রবন্ধ থেকে ‘বাংলায় 
সাটি | 








ভার দমন 


কি দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন খতুতে 
শুয়োপোকার উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়। 
এই পোকা এই জেলাতে আচা পোকা 
নামে পরিচিত। গত বছর প্রচণ্ড খরার 
জন্য এই পোকার আক্রমণ আরও ব্যাপক- 
.. ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে জুন ও জুলাই 
মাসে পাটে এই শুঁয়ো পোকার আক্রমণ হতে 
দেখা যায়। তবে এই আক্রমণ খুব ব্যাপক 
ছিল না। পরে এদের আক্রমণ আবার 
_ দেখা যায় কলাই ফসলে । তখন আক্রমণ 
" বেশ ভালভাবেই হয়েছিল। : সব শেষে 
দেখা গেল ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সরযেতে। 
দে সময় সংখ্যাতেও এর! ছিল প্রচুর। 
পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে এক হেক্টর 
সরষের জমিতে দশ লক্ষের মত শুয়োপোকা। 


| এই শুঁয়োপোকা আবার ত অন্য ফসলেও 
অল্পবিস্তর আক্রমণ করে। যেমন তিসি, 


রে চীনাবাদাম, তিল, আলু এবং সবজি জাতীয় 
জেলা শস্ত রক্ষা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর | 






ফসলে_যেমন বেগুন, কুমড়ো ইঞ্ারি। 
কিছু কিছু আগাছাতেও এদের আক্রমণ : 
হতে দেখা যায়, যথা _শিয়ালকীটা ও 
শ্বেত দ্রোণ। (ছবিতে সরষে গাছে এই 
পোকার আক্রমণ দেওয়া হল)। 

এই শুয়োপোকার গায়ের রং কাল, 


এবং সারা গায়ে সাদা অথবা ধূসর রঙের 


লোমে ঢাকা থাকে । এদের দেহের মাপ 
নিয়ে দেখা গেছে যে লঙ্কাতে এরা এক ইঞ্চি 


থেকে পৌনে দুই ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। : ১৯৭০ প্‌ 


সালে দিল্লীর কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের 
ডঃ এম. প্রধান বলেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে 
চীনাবাদামের ফলন কমে যাওয়ার অন্যতম 
কারণ ছিল এই শু ঠয়োপোকার আসত), 


শু 'য়োপোকার জীবনচক্র 


শুয়োপোকার স্ত্রী ভারত প্রথমে 
পাতার নীচে ৩০০--৫০০টি পর্যন্ত ডিম 


পাড়ে। পাতার নিচের দিকে ভাল করে &. 


লক্ষ্য করলে গুচ্ছাকারে এই ডিম দেখতে 


S5০ 





শু য়োপোকা আক্রান্ত সরিষা গাছ 


পাওয়া যায়। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে ডিম 
ফুটে শুয়োপোকা বের হয়। এই পোকা 
২১ দিন পর্যন্ত পাতার সবুজ অংশ খেয়ে 
পুষ্টিলাভ করে। তারপর মাটির নীচে গিয়ে 
গুটিতে পরিণত হয়। গুটি অবস্থায় ৬০ দিন 
পর্যস্ত মাটির নিচে থাকে এবং তারপর গুটি 
ফেটে পূর্ণ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে । এই 
শুয়োপোকার ছুটি জাত আছে। তার মধ্যে 
এই জাতটিই বেশী ক্ষতি করে। 


প্রতিকারের উপায় 
১। ডিম থেকে যখন শুয়োপোকা। 
বের হয় তখন এরা একত্রে থাকে এবং পাতা 


৩১ 


খেতে থাকে । পোকা সহ পাতাটি তুলে 
আগুনে পুড়িয়ে ফেললে প্রথম অবস্থায় 
এদের দমন করা সহজ হয়। 

২। যখন মাঠে এরা ছড়িয়ে পড়ে 
তখন এদের দমনের জন্য নীচে বলা ওষুধ- 
গুলির যে কোন একটি ভালভাবে স্প্রে করে 
দিতে হবে। 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 

ক) মিথাইল 
প্যারাখিয়ন ৫০% ইসি ১ মিঃলিঃ 
(যেমন মেটাসিড ৫০) 

খ) ফেনথায়ন ৮*% ইসি *"৭৫ মিঃলিঃ 
(যেমন লেবাসিড) 

গ) ডাইক্লোরভস ৭৬% ইসি *"৭৫ মিঃলিঃ 
(যেমন ুভান) 

ঘ) ক্লোরোপাইরিফস্‌ 
২০% ইসি ১৫ মিঃলিঃ 
(যেমন কোরোবান) 

ঙ) কুইনালফস্‌ ১৫ মিঃলিঃ . 
(যেমন একালাক্স) 


৩। অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণেও 
শুয়োপোকা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। পরিসংখ্যান 
নিয়ে দেখা গেছে গত বছর ব্যাক্টেরিয়া ও 
ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহু শুয়োপোকা 
মারা গেছে। 


মংবাদ 





একটি নতুন পাম্প সেট 

সম্প্রতি মল্লারপুর কৃষি খামারে অনুষ্ঠিত 
কিষাণ মেলায় একটি নতুন পাম্প সেট 
উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এই পাম্পটি বিদ্যুৎ বা তেল চালিত নয়, 
এটা সম্পূর্ণ কায়িক শ্রমে চালিত। 
সাইকেলের মিটে বসে প্যাডেল করলে যেমন 
সাইকেল চলে তেমনি পাম্প মেসিনের সিটে 
বসে প্যাডেল করলে জল বের হতে সুরু 
করে। দেখা গেল যে পাম্পটি ১৫ ফিট 
নিচের থেকে জল তুলছে । আরও জান! 
গেল যে, এই পাম্পটি ঘন্টায় ৩ থেকে ৪ 
হাজার গ্যালন জল সেচের জন্য দিতে 
পারবে। এর ওজন প্রায় ৬* কিলোগ্রাম । 
মাঠে নিয়ে যাবার জন্য চারটি লোহার চাকা 
লাগান আছে। প্রস্তুতকারক বীরভূম জেলার 
নলহাটা ব্লকের আব্দুল আলীম। তিনি 


৩২ 


নিজেই সবাইকে এর কার্যকারিতা! বুঝিয়ে 
বলছিলেন। 

গত ২৯-৪-৮৩ তারিখে চাষী ভাইরা 
ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি এবং সরকারী আধি- 
কারিকদের উপস্থিতিতে বীরভূম জেলার 
সমাহর্তা মেসার্স নিউ বার্ণ ম্যামুফ্যাক্‌চারিং 
কোম্পানীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। 
মিঃ আলীম জানালেন প্রতি মাসে ৪*-৬০ 
খানা সেচ যন্ত্র এই কোম্পানীর মাধ্যমে 
করতে পারা যাবে। এর ছুইটি মডেলের 
মূল্য পড়বে যথাক্রমে ১৫ শত ও ১৮ শত 
টাকা। যন্ত্রটিকে উন্নত করে আরও নিচের 
থেকে জল তোলা সম্পর্কে মিঃ আলীম 
আশাবাদী। উপস্থিত চাষীভাইরা স্বল্প মূল্যে 
ও সহজ সেচের পাম্প সেটটিকে স্বাগত 
জানালেন। 


a 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকীয় সরকারী 

নীতি, প্রক্-পরিচিতি ও কাজের অপ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফস 

রক্ষণ, সমবায় ও কৃষিষণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পণ্ুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সছ্াবহ!র, ভুমিসংক্ষার- 

গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থযবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ_দরশিজ্, প্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
মংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্নকলা ইত্যাদি । 


নুচনার জন্য সম্মানমূল) £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রেকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
 সমমানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, থে) সাধারণ কৃমি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিকাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 8০ টাকা, (৬) কবিতা প্রেকুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা ) 
রচন। ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পস্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেউ প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকাপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ গাঠান হবে না । 


_ গ্রাহৰু হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈত পর্যন্ত 
এক বহুরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা অপ্রিধ 
এককালীন প্রদেয়,বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাঁদার টাকা “রুষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
_ রেখাক্ষিত (ক্রসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধামে সম্পদিক% বস্ন্ধরা, অফসেট প্রেস, 

৪২, প্রাহামূস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে ॥ 


বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজাগন নেওয়া হবে না) $ প্রচ্ছদ (৪৭ কভার) ৪ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ কা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা $ ২০০ চাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাগনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মুঙ্গোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস্‌ ছারা স্বীকৃত 
এজেস্দীকে বিক্তাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


চহা একটি কৃষি-সম্পাঁকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
“প্রচারের কা্ষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/সয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বান্ধ, সমবায় 
স্্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় ১..১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্দীজুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%/, কমিশন বাদে) অপ্রিয় আদায় দিতে হয়। 





ওয়েষ্ট বেঙ্গল এাগ্রো- ইগাটীজ কর্পোরেশন 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য বেন ই. 
উন্নত মানের বীজ ৬) ৩০ নি 


| ২। রাসায়নিক দার ২1 কুবোটা/মিৎশুবিশি পাঁওয় টিলার 
| ৪ ৩। পন্ুজলা” ডিজেল চালিত ৫ ঘোড়ার fh 
81 যন্ত্র ও হস্তালিত পৰেনাগ্ো” 
3 স্ঞজেয়ার (Sprayer) 
ত যদিও রনি _৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্েশার 
i টি টু (Thresher) রর 
নারির ৬1 হস্তচালিত ছইলহোসীহ্‌ উই. 
Re __ সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল : 


টব সার 


পরি ৃ 
(ক) কুচবিহারের অজ রেশন একটি সিগাঁর ও চুরুট তৈরীর 
কারখানা স্থাপন করেছে_ যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে ব্য মানের 
_সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। ৃ ৃ 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন ক 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্ষ আবর্জনা থেকে - মূল্যবান 
| সার উৎপন্ন হচ্ছে। ্‌ 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ, করুনঃ টু A | 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এযা প্রাইজ 
_ কোরেশন নিনিটেড 


(একটি, সরকারী সংস্থা) নি 
২ নেতাঁজী ্থভাষ 6 রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা et : 
চল ৰঃ অপি 


রর রি fl পরমরতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরক 
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দাদা 


AU বিফুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গ রাঁজা বীজ নিগম/ ডঃ সুধাংগুভুষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
অমলকুমার মজুমদার আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
* ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
কীটনাশক ওষুধ! নমা 


ডঃ হধাঁংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ডঃ দেবব্রত সুখাজ, অপর কৃষি অধিকর্তা € 
(গবেষণা) 


সরষে চাষের উন্নত প্রথা 
উত্তরবঙ্গে চাষের সমস্তা/ অমলেন্মু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
নবকুমার পাল আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
টাকীর পাটালি/ দুর্গা বর্ম চিদ্বানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


বিশ্ব খান্ত দিবস | hl 


অগ্রহায়ণ মাসের চাষ * ৬ 
প্রধান সম্পাদক 


সংবাদ বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
শ্বশ্চ্জ হা! 
কা তিক $৩৯০ 
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শক্তিশালী কীটনাশক হাহামা)খা-জি 
আপনার ধানের ফলকে ব্রম।গ্ত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে * 


দেহরল, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রযণের আগেই তাদের দি 
প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে: 111178. | 
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন 
গ্রে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ্জ করলেই স্থৃফল 
পাওয়া যায়। যেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চঞ্সপ তার! এই | 
ওষুধ ব্যবহার করে ফগলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে ১ 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাঞ্চ। করতে পারেন। 

[ 


20281486727 

লায়নাদিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 

ক্বৃধি বিভাগ 
) পোঃ ব্য নং ৯১,৯, যোদ্বাই ৪++ ০৯ 
জায়দামিত প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহাঁর 


ও হারার 1 গাই ও (০ 0 এ Comoe. Worn. Wee জান, USA ৰ Gt 5S Ey 
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| 01188 
4 RY NE 


lh) / ৰ রর ৃ 





এ বছর শারদীয় উৎসব শেষ হতে হতে কাতিক মাস এসে 
গেল। দেরীতে হলেও এ বছর মৌন্ুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
আমন চাষের অনুকূলে ছিল। যদি না আর কোন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ এর মধ্যে ঘটে তাহলে আশা র্লরা যায় আমন ধানের 
ফলন এ বছর ভালই হবে। 

এর পরই রবি চাষের প্রস্ততি। কাতিক মাস তো 
রবি চাষের জন্যই বিশেষ করে চিহিত। নানা রবি ফসলের 
চাষের জন্য কৃষকরা এই সময় থেকেই তৎপর হন। সেচের 
জলের যোগান এ বছর স্বাভাবিক থাকবে তা চিন্তা করে রবি 
ফসলের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে । সেচসেবিত এলাকায় 


, কৃষকরা সাধারণতঃ গম, আলু, শীতকালীন সবজি ইত্যাদি 


চাষের উপর ঝুঁকে থাকেন। অসেচ এলাকায় আমন ধান 
কাটার পর জমিতে যে রস থাকে তা দিশ্নে তৈলবীজ ও 
ডালশস্য জাতীয় একটি ফসল তুলে নেওয়া যায়। 

এ রাজ্যে ডাল ও তৈলবীজে, ঘাটতি রয়েছে । রবি 
কার্ধস্থচিতে এ সব ফসলের ফলন বাড়াবার জন্য তাই রাজ্য 
সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ বছর এর জন্য ব্যাপক 
কর্মুস্থচীও নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এই 
চাষে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তারা তৈলবীজ ও 
ড্রালশস্যের বীজ ব্যবহারে যাতে উৎসাহ পেতে পারেন সে জন্য 
এ বছর মিনিকিট বিতরণের এক ব্যাপক কর্মস্চীও নেওয়া 
হয়েছে । মিনিকিট কর্মসূচীর মাধ্যমে ডালশস্য ও তৈলবীজের 
আওতায় আরও বেশী জমি যাতে আনা যায় সেদিকে গুরুত্ব 
দেওয়া হচ্ছে। 

আশ্বিন-কান্তিক মাস্ট পাট, আউশ ও স্বল্প মেয়াদী অধিক 
ফলনশীল ধানের আইনক জমি খালি হয়ে যাবে। সেখানে 
বৃষ্টির জলে অথবা মাটিরু রসে সরিষা, ছোলা বা মুস্থরের 
একটি ফসঙ্গ কৃষকরা যেন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। 


৩ 





বরা; কাণিক ১৩৯০, ৃ 


টি, সেচপ্রাপ্ত জমিতে পাট বা স্বল্প রমা ভিত 5 
ধানের পর সাধারণতঃ গম বা বোরো ধান করার উপরই 
কৃষকদের বেশী ঝৌক থাকে। কিন্তু যেখানে সেচের স্থুবিধা a 


__ আছে সেখানে গম বা বোরো ধান করার আগে একটি জলদি 
ফসল তুলে নেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। সীমিত সেচ 
ব্যবস্থায় রবিতে মিশ্র চাষ হিসাবে সরষে ও ছোলা বা সরষে 
ও মুর অথবা গম ও ছোলার চাষও করে নেওয়া যায়। 


যদি ঠিক মত সময় শস্য বোনা যায় এবং পরিচর্যার কাজে 


__ একটু বেশী নজর দিতে পারা যায় তাহলে স্বল্প মেয়াদী ফসলের 
চাষ যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে। 
__ ভাল ফলনের জন্য উন্নত মানের এবং সঠিক জাতের বীজের 
__ একান্ত প্রয়োজন। সময় মত বীজ সংগ্রহ করে বুন্থুন। শস্য 
_ পৰ্যায় ও অন্তান্ত প্রযুক্তিগত ব্যাপারে পরামর্শের "জন্য 
নিজের নিজের এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন। কৃষকদের চেষ্টা ও যত্বের উপরই নির্ভর 
টি হাত রবি কর্মসূচীর সফলতা । 

















র্ ‘oe 





aL 


i) 


গণ্চিমব রাজ্য বাজ 
নিগম 


অমলকুমার মজুমদার 


সীরা ভারতের ৮ শৃতাংশ জনসংখ্যা ও 
২.৭ শতাংশ জমি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে 
নানাবিধ শস্তের ঘাটতির মোকাবিলা করতে 
হচ্ছে। যেহেতু নতুন জমি চাষের আওতায় 
আনার সুযোগ প্রায় নেই, তাই একই 
জমিতে একাধিক ফসল চাষ করে এবং একর 
প্রতি শস্তের ফলন বাড়িয়ে এই সমস্থা 
সমাধানের চেষ্টা চলছে ।* 

চাহিদা অনুপাতে চাল ও গমের ঘাটতি 
২০--২৫ শতাংশ, ডালের ঘাটতি ৫* শতাংশ 


প্রাক্তন মানেজিং ডিবে্ীর, পঃ বঃ রাজ্য 


বীজ নিগম ° 





ও তৈলবীজের ঘাটতি প্রায় ৯* শতাংশ । 
তাছাড়া মসলা, আলু ইত্যাদিরও ঘাটতি 
আছে। এ 

ফসল চাষে সার,,বীজ, সেচ, রোগ 
পোকার ওষুধ ইত্যাদির বিশিষ্ট ভূমিকা 
আছে। এরাজ্যে সেচ ও সার ব্যবহারের 
ক্ষেত্রেও স্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। 
ওষুধ ব্যবহারও বাড়ছে। কিন্তু উন্নত মানের 
বীজ ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বেশীর 
ভাগ রাজ থেকে পিছিয়ে আছে। 

চীষাবাদে সেচ, সার, বীজ, ওষুধ ইত্যাদি 
বাবদ খরমুগুলোর মধ্যে বীজের দরুন খরচ 
অনুপাতে কম লাগে। ধান চাষে ধান- 


17 একদিকে যেমন উন্নত মানের বীজ তৈরী করে 
চাষীর কাছে সহজলভ্য করা দরকার, সঙ্গে 


বসুন্ধরা : কা্ডিক, ১৩৯০ 


বীজের জন্য খরচ মোট চাষের খরচের ৪৫ 


শতাংশ, পাটবীজের খরচ ইত শতাংশ, 
- গমবীজের খরচ ৭-৮ শতাংশ 

₹ কৃষিবিজ্ঞানীরা | প্রমাণ করেছেন যে, 
উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করে ফসল ভেদে 
১০-২০ শতাংশ বা তারও চেয়ে বেশী ফলন 
পাওয়া যায়। তৰু এখনও “বনু চাষী সস্তার 
বাজারের দানাশস্ত বা বহু বছর ধরে ক্রমা বয়ে 
উৎপাদিত নিজের ফসলের বীজ বার বার 
ব্যবহার করেন। তবে এ কথাও ঠিক, উন্নত 
মানের শংসিত বীজ (06:776ণ 9০০৭) সহজ- 
লভ্য নয় এবং তার দামও বেশী। বাজারের 
দানাশস্য থেকে উন্নত মানের বীজের তফাত 
এখনও অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই 





সঙ্গে শিক্ষণ, পরিদর্শন, যোগাযোগের মাধ্যমে 
উন্নত মানের বীজ ব্যবহার সম্বন্ধে চাষীকে 
ওয়াকিবহাল করা ও কিছুটা বেশী দামে 
কিনতে আগ্রহী করাও দরকার । 

কোন কোন মহুলের ধারণ! পশ্চিম বঙ্গে 
উন্নত মানের বীজ তৈরী সম্ভব নয়। কিন্ত 
সরকারী কৃষিক্ষেত্রে, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থায় 
উৎপাদিত নানা জাতীয় শংসিত তথা উন্নত 
বীজের সফল চাষ ও অধিক ফলন এ ধারণা 


নি _ অমূলক প্রমাণ করে। বর্ষাকালে বাতাসের 


তাপ ও আর্জতা রোগ-পোকা' বৃদ্ধির সহায়ক 





বলে গম, সরবে, ছোলা, মসুর ইত্যার্দি ফসল 
 গুদামজাত করার সময় একটু বেশ] মনোযোগ 


দেয়া দরকার। তবে কিছু চাষী এ সব বীজ 





তৈরী ও সংরক্ষণ নিজেরাই এখন ভালভাবে 
করছেন। এ 

কোন কোন ফসলের সির ঘাটতি -এ 
রাজ্যে আছে। তা আরও বেশী অনুভব করা 
যায়, যখন খরা বস্তা জাতীয় কোন দৈব 
ছুবিপাক ঘটে । উন্নত মানের বীজ তৈরীর 
সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে প্রায়ই আমাদের 
গম, পাট, আলু, শাক-সবজি, ধান, ভাল, 
তেল ইত্যাদির বীজের জন্য অন্য রাজ্যের 
মুখাপেক্ষী হতে হয়। ফলে দুর্ঘশাগ্রস্ত চাষী 
নতুন বা পরিবতিত ফসল চাষ করতে গিয়ে 


আমদানী করা বেশী দামের বীজ যাসব 


সময় উচুমানের হয় না--অনেক সময় 
দেরীতে পেয়ে চাষ করেন এবং কাজ্কিত 


ফসল না পেয়ে হতাশ হন ও আথ্িক ক্ষতির 


কবলে পড়েন। 


একটি হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে টি ৃ 


বছর প্রায় ৩০ কোটি টাকা মূল্যের বীজ 
আমদানী হয়। অনুর্থক অর্থ অপচয় ছাড়াও, 
অসময়ে পেশী দামের মাঝারি বা নিয় মানের 
বীজ ও তার সঙ্গে কিছু অনিষ্টকারী আগাছা 
(যেমন গষ্পে ফালা ঘাস, করাত গাছ ) এবং 
রোগ-পোকা (যেমন গমে কর্ণেল বাট, 


ভূসো রোগ, আলুতে ধসা ) এসে নানা | 


ঝামেলার সৃষ্টি করে। 

এই সব অবস্থার মোকাবিলার” জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮০ সালেরু নভেম্বর 
মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ স্থাপন 


করেন। ৫০ লক্ষ টঙ্কা মুলধন নিয়ে ১৯৮২ সাল এ 


ধ্থকে বীজ উৎপাদনের কাজ সুরু হয়েছে। 


বট 








এ ৬০,০০৯ টা 
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টি ১২৪৪০, টা 






বাড়াতে হলে ৩-৪ বছর অন্তর বীজ বদল বদলের সময় ঠিক করে প্রকৃত বের চাহিদা টি 


সারণী-২ সি ১ 
ফসলের নাম. প্রয়োজনীয়তা (টন) বদলের সময় বীজের চাহিদা (টন) 
৷ অধিক ফলনশীল ধান £ ও | * 2 
ক) খরিফ ৬০০০০ -_ ১০ বছর -- , ৬১০০১ 
ul নজর ই... বছর: টি 
7৩৫55 — ৫ বছর লা হি তি 







৩) গম ৃ : = ২৫০১৬ ০০ - ৫ বছর স্পা ১১০০৩ J 
81. ডাল শস্য k — ২৮,০০০ = ৫ বছর টি ৪৬০০ 


২1 তৈলবীজ ০ ২৪০ এবছর ৫০ 
ৃ ও (মোটামুটি) 


3. নিগম, তাই বীজ নিগফণ প্র্ৃতি সংস্থা উৎপাদন প্রিকনা (১৯৮২৮৩ থেকে... 
শংসিত বীজ উৎপাদন করে" এ রাজ্যে সর-* নিও এমন ভাবে তৈরী করেছি, যাতে 


ফসলের উৎপাদন অব্যাহত “রাখতে বা কথা ও বাস্তব অবস্থা মনে রেখে বীজ বা 


করা দরকার। ভাল বীজের দারুণ অভাবের নিরূপণ করার পদ্ধতি দেখান হোল 1 1 


টি .যেছেছু সরকারী খামার, জাতীয় বীজ বরাহ করেন, তাই আমরা ৫ বছরের বীজ, টা 








| ব্রা £ কারক ১৩৯০ ই ৬ 5 
__ ৫ বছরের শেষে আমরা প্রকৃত চাহিদার ৪৫ বাহ করতে পারি । পাট, গম ও তৈল- 
_ শতাংশ পাট, ৩২ শতাংশ অধিক ফলনশীল বীজের চাহিদা বেশী করে মেটাবার কথা 
ধান, ৫০ শতাংশ গম, ২২ শতাংশ ডাল ও ভাবা হয়েছে। ৩নং সারণীতে শংসিত বীজ 
৬5 শতাংশ তৈলবীজ উৎপাদন করে সর- উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দেখান হোল। 
_সংসিত ‘বীন উৎপাদনের Eis (১৯৮২-৮৩ থেকে 7 
১৯৮২-৮৩ ৮৩-৮৪-৮৪৮৫ ৮৫-৮৬: ৮৬-৮৭ 
7 লক্ষ্য প্রকৃত ৃ 
১1 ধান. ২০৯ ২২৬ Gee ৭৫5 ৭৫০ ৭৫০ | 
(অঃ ফঃ খরিফ) রী এরই 
২1টি. ৭* ২৬ ১৪০ ১৭৫ ২০০ ৩০০ 
৬ গম ১৭৬০ ১০০৩ (আঃ) ৩২০৩ ৪8০০০ 8৫০০... ৫০০৪ ৃ তি 


রা 871. ডাল 7২৯৫. — *:৯০৬ ১০৫০. * ১১০০. চু ১২৭০. রঃ পা 


৫. তৈলক্টুদা ৯৭ ২৫ ২১০ ২৮০ ৩০০ ৩০০ 





৬1 ভুট্টা ল ১ ১৮ ২৭ 8... 27 
ৰ রা ৭। _বোরোধান ৮০০ ৮* ১৬০০ ১৮০০ ১৮০০ ১৮০০... 
ঃ i সবজি - = = ১০ ২৪ ge a 
চ1আরু = -- See Ra ita 
সারণী-৪ Ie 
জেলার নাম * যে ফসলের বীজ তৈরী হবে তার নাম EE 
১1 মুশিদাবাদ * উড গম, সরষে, অড়হর, কলাই, ছোলা, পাট, ধান। 
২। বীরভূম — ধান, গম, ছোলধ, সরযে। 
৩1 মালদা -_- গম, সরষে, ভুট্টা, অড়হর, মুগ । 
৪ | পঃ দিনাজপুর ০ গম, সরষে, কলাই, সবজি, ধান। 
৫। নদীয়া = পাট, ধান, গম, কলাই, মুগ। ৷ 
৬। বর্ধমান শল ধান, গম, কলাই, মুগ আলু। 
81 বীকুড়া == ধান, পাট, তিল, আলু, টা, চীনাবাদ, সবজি, র 
7 | ¢ অড়ুহর। 38 


২ লী ৯ টে ধান, পাট, তিল, আলুপচীনাবাদাম, টা 





রাজ পরিকল্পনার সামান্য হেরফের অবস্থা বুঝে করা? হতে পারে I 


৮ 










৪২৮৩ সালে মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরে কাজ শুরু 
্‌ করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে নদীয়া, বর্ধমান, 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাও বীজ উৎপাদনের 
আওতায় আনা হচ্ছে। ৪নং সারণীতে বিভিন্ন 
শস্য বীজ তৈরীর তালিকা দেওয়া হল। 

ূ ংমসিত (০ered) বীজ উৎপাদনের 
রে অনেক আগাম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি 
দরকার। কারণ ত্রীভার (০০০৫৩) বীজ 
রে আধারীয় বা Ek (foundation) বীজ 













পিত নী করা হয়। আমরা তাইই তৈরী 
করছি এবং করবো । 
_. ক্রীভার, আধারীয় ও শংসিত বীজ তৈরীর 
একটা বিশদ পরিকল্পনা আমরা তৈরী 
করেছি। রাজ্যের কৃষি গবেষণা বিভাগের 
ত্রীডাররা রাজ্যের উদ্ভাবিত ও ঘোষিত 
(notified) জাতের, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের 
ত্রীডাররা জাতীয় ঘোষিত জাতের ত্রীডার বীজ 
তৈৰী করবেন। সরকারী খামারে রাজ্যের 
উদ্ভাবিত জাতের আধাদ্ীয় বীজ ও জাতীয় 
বীজ নিগম জাতীয় ঘোষিত জাতেপ্ধ আধারীয় 
টি বীজ তৈরী করবেন। পঃ বঙ্গ “রাজ্য নিগমের” 
_ আগাম চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা এ বীজ তৈরী 
করে “রাজ্য নিগমকে” সরবরাহ করবেন। 
| রাজ্য নিগম পঞ্জীভূত (registered) চাষীর 
জমিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী 
__ খামারের জমিতে আধারীয় বীজ থেকে 
"১ শংসিত বীজ তৈরী করবেন্ত 














সারণী ৩নং-এ ১৯৮২-৮৩ সালের বীজ" 


উৎপাদনের তথ্য দেয়া হয়েছে। কোন কোন 


ফসলে আধারীয় বীজ না পাওয়ায় এবং 


প্রচণ্ড খরার দরুন সীমিত লোকবল নিয়ে... 
ক্ষ্াত্রাহযাযী বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় 


নি। . তবে ফে বীজ উৎপাদন করা গেছে 


তার পরিমাণও কম নয়। 
লক্ষ্যমাত্রানগযায়ী কাজের উদ্ভোগ নেয়া. 
হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪, এবং : ১৯৮৪-৮৫ 


সালের আধারীয় বীজের চাহিদা সংশ্লিষ্ট 
সংস্থাকে পূর্বেই জানানো হয়েছে। মুখ্য ও 
জেলা অফিস স্থাপনের কাজ, কর্মী নিয়োগ 
ইত্যাদি সম্পূর্ণ না হলেও শংসিত বীজের 
দারুণ অভাব আছে বলে, শংসিত বীজ . 
উৎপাদনের কাজ দ্রুত সুরু করা 


হয়েছে। 


বীজ উৎপাদক নির্বাচন ও উৎপাদনের 
শর্তাদি ৃ 
মূলতঃ চাষীর জমিতেই বীজ উৎপাদিত 
হবে। এজন্য একটি অঙ্গীকারনামা ও . 
খতের মাধ্যমে যে স্ুফোগ সুবিধা ও সর্ত - 
আরোপ করে পঞ্জীভূত চাষী নির্বাচন করা 
হচ্ছে তা হোল | ৃ 
১। বীজ উৎপাদন ব্লক গম, ধান-এর ক্ষেত্রে রঃ 
৪০-_-৫০ একর হলে ভাল হয়। সরষে, 
পাট, ভালশস্তের ক্ষেত্রে ২৫ একর বা 
ত্র কম হলেও চলবে । ৃ 
২। একটি নিবিড় ব্লকের সব চাষী, শর্ত 
মানলেপ্প্রয়োজনে আধারীয় (ounda- 
5০") বীজ ধারে দেয়া হবে। 


১৯৮৩৮৪ সালে 


. নিগমকে ওঁ দরে বিক্রী করবেন। 








বহুন্ধরা £ কাতিক ১৩৯০ 


। বীজ প্রমানীকরণ সংস্থার আরোপিত 
রিট ও পরিদর্শন বাবদ দর্শনী 
_ (যথাক্ৰমে রেজি: ফি ২৫ টাকা যে কোন 
আয়তনের জমির জন্য এবং পরিদর্শন 
ফি একর প্রতি ২* টাক) যা অগ্রিম 
_ দেয় তা বীজ নিগম ও বীজ প্রমাণীকরণ 
সংস্থার যৌথ উদ্যোগে চাষীদের কাছ 
“থেকে বীজ সংগ্রহের সময় আদায় করা 
হবে। 
তা ছাড়া পঞ্জীভূত চাষীকে উৎপাদিত 
_ শংসিত বীজের জন্য শতকরা কমবেশী 
২০ টাকা বাজার মূল্য থেকে বেশী দেয়া 
.. হবে। তবে বীজ উৎপাদক চাষী শতকরা 
৯০ ভাগু, উৎপাদিত শংসিত বীজ রাজ্য 
নিম ধারে নেয়া বীজের দাম ও পূর্বোক্ত 
রেজিষ্ট্রেশন ও পরিদর্শন ফি কেটে বর্ধিত 
হারে বীজের দাম দিয়ে দেবেন । 
১৯৮২-৮৩ অর্থাৎ এক বছরের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলা যায় যে; বীজ উৎপাদনকারী 
চাষীর! অধিকাংশ; ক্ষেত্রে এই সব শর্তের 
ব্যাপারে ও বীজ উৎপাদনের কাজে ইতি- 
_ বাঁচক সাড়া দিয়েছেন। 
.. উৎপাদকের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহের 
পর এ বীজ থলিতে ভরে বীজ প্রমাণীকরণ 


পপ 


৪ 


সংস্থা শংসিত বীজ হিসেবে (যদি ক্ষেত্রের 
ফসলের ও বীজ পরীক্ষার নিয়ত ॥নি্দিষ্ট 
রে মান বজায় থাকে) চিহ্নিত করার পর এ বীজ 
বিক্রির ব্যবস্থা বা গুদামজাত করতে হয়। 
ন্‌ ডি? সালের উৎপাদিত ২৬ টী পাটৰীজ 






১০ 


টব গা সালে লা নয় টীকা কেজি ঞা 


দরে ন্যায্য মূল্যে (বাজারে এবছর ১৫-৩০ 
টাকা দরে এক কেজি পাটবীজ বিক্রি 
হয়েছে) বিক্রি করেছি। গম ও সরষে বীজ 
সংগ্রহ করে গুদাীমজাত করা হয়েছে। 
বোনার আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ 
প্রমাণীকরণ সংস্থা এ বীজ পরীক্ষা করে 
প্রমাণিতকরণ ছাপ দেবার পর তা বিক্রি 
করা হবে। 


রাজ্য বীজ নিগমের অন্যান্য কাজ 


নিজন্ব বীজ উৎপাদন ছাড়াও আমাদের 


বীজ সংগ্রহ করে বিতরণ বা বিক্রির ব্যবস্থা 
করতে হবে বা হচ্ছে। ১৯৮২ রবি খন্দে 
আমরা ৪২০০০ গম মিনিকিট (৬৩০ টন গম) 


ও সমপরিমাণ সার মিনিকিট বিতরণ 
করেছি। তা ছাড়া নিজন্ব উৎপাদিত ও অন্য. 


জায়গা থেকে সংগৃহীত মোট ৭* টন পাঁট- 
বীজ ন্যা্য দরে ব্রক্রি করা হয়েছে। 


কাজের মূল্যায়ন * 
১। আগেই বলা হয়েছে যে, মুখ্য ও জেল! 
অফিস স্থাপন, কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি 


সম্পূর্ণ হবার আগেই আমরা সীমিত- 


ভাবে বীজ উৎপাদনের কাজ সুরু 
করেছি । ১৯৮২-৮৩ সালে ২৬ টন পাট- 
বীজ, ২২৬ টন ধানবীজ, ১:০৪ টন (আঃ) 
গমৰীজ ও ২৫ টন সরষে উৎপাদনের 
দরুন ১৯৮৩-৪ সালে সমপরিমাণ বীজ 
আমদানী রোধ করা ও তার দরুন 








ৃ অন্ততঃ ৪৫ লক্ষ টাকার সাশ্রয় করা সম্ভব 


২।:১৯৮২-৮৩ সালে ৬৩* টন গম সংগ্রহ 
করে ৪২০০০ গম, মিনিকিট ও তাছাড়া 
টন সার. মিনিকিট ৭টি জেলায় 
ব্লক পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হয়েছে। এর 
ফলে অডিট সাপেক্ষে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা 
লাভ হয়েছে এবং ৪২০০০ চাষী গম- 
বীজ ও সার মিনিকিট পেয়ে উপকৃত 
হয়েছেন * শংসিত গমবীজ ব্যবহারের 
ন ১৪০০০ একরে (১৫ কেজির একটি 
গম মিনিকিটে এক বিঘা বা "৩৩ একর 
টু গম চাষ করা যায়) অন্ততঃ ১৪০০* 
_ কুইণ্টল বেশী গম হয়েছে আশা করা 
যায়, যার মূল্য অন্ততঃ ২৮ লক্ষ টাক! । 
৩। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ৭০ 
অন পাটবীজ (নিজন্ব উৎপাদন ও অন্থাত্র 
সংগৃহীত) ৭,০০০ চাষীকে ম্যাষ্য দরে 
বিক্রি করা হয়েছে এক্স লক্ষাধিক টাকা 
 আুনাফা হয়েছে। শংসিত * বীজের 
| | “ব্যবহারের দরুন পাঃটর আশ উৎপাদন 
_ নেক বেশী হবে আশা করা ঘায়। 
8 । ৯৮৩-৮৪ সালের খরিফ খন্দের জন্য 
গত বছরের প্রচণ্ড খরার পরিপ্রেক্ষিতে 
যে ১০০০ টন ধান, ২৫ টন ভুট্টা, ২৫ টন 





৫ 





বসুন্ধরা £ কার্তিক ১৩৯* 


অড়হর, ৫* টন কলাই ও ২৫ টন 


পাটবীজ সংগ্রহের বরাত, পশ্চিমবঙ্গ 
“সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, . 
তার মধ্যে ২৫ টন শংসিত 0 
সংগ্রহ করে বণ্টন করা .হয়েছে। 
কলাই, অড়হর, ভা সংগ্রহ ও. 
চলছে এবং শী শেষ হবে। ' এ 
২ লক্ষ চাষী উপকৃত হবেন এবং 





নিগমের ৭-৮ লক্ষ টাকা লাভ হবে বলে Co 


“আশা করা হচ্ছে। 


উপসংহার 


অঞ্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মুখ্য 
ও জেলা অফিস স্থাপন ও ক্যা নিয়োগ 
সম্পূর্ণ করে ১৯৮৩৮৪ সাল থেকে রাজ্য ২ 


বীজ নিগম সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী 


শংসিত বীজ উৎপাদন*সংগ্রহ ও বন্টন করে. 


দেশের মোট ফলন ও চাষীর আয় বৃদ্ধিতে র 
ক্রমাগত সাহায্য করতে পারবেন বলে আশা 


করা যায়। শংসিত বাঁজ উৎপাদনে, সংগ্রহে <. hs 


এবং মুনাফা লাভে প্রথম রছরের অভাবিত 


সাফল্য রাজ্য বীজ নিগমের সব কর্মীকে 
এবং এই প্রেরণা ভবিয়ত 
সাফল্যের পক্ষে অনেকাংশে সহায়ক হবে 


প্রেরণ দেবে। 


আশা করি। 












একটি ব্হৎ কল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রতি হিসাধে 
বিজ্ঞানীরা আজ খ্‌'জে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীঞ্জ 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 

বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেন্ন, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ “বহুমূখী সুপরিকল্পিত কা্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ 

$ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন রি, 

6 প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোয় উদ্দেশ্যে 
উদ্গত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 
‘৪ কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায্য করা এবং, 

৬ রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে ফুষকদের 

করে তোলা । £ 

"_ ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল ব্যর্ম- % 
ধজের,শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়স্ব 
ধ্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকজ 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজণবিজঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ। লক্ষ]. 
ক্কয়ির উমতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 


2017 342 


প্রশিক্ষণ প্রকল্প 
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বিভিন্ন গুণাবলীর উপর নির্ভর করে 
কীটনাশক ওষুধকে নানাভাবে বিন্যাস করা 
যায়, যথা = 





4 (ক) রাসায়নিক গঠন হিসাবে , 
€) অর্গানে। ক্লোন্নিন বা ক্লোরিনেটেড 
হাইড্রোকারবন £ এতে সাধারণতঃ জৈব 
কারবন, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন থাকে। ডঃ ুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


কীটের স্নায়ু বা নার্ভাস সিসটেমের উপর 

এর বিষক্রিয়া হয়। উদাহরণ__ডি. ডি. টি., 

এ্যালড়িন, বি. এইচ. সি. *এন্ডোসাল্ফান 

ইত্যাদি। . a 
(২) অর্গানে| ফস্‌্ফেট £2 ফসফরিক » 


=১ এযাসিড থেকে উদ্ধৃত। * এরা কোলিন 
তি + AEE et: MEENA 
বিশেষ আধিকারিক, কৃষি বিভাগ, পঃ বঙ্গ। £ 


১৩ 





..... হাইড্রোকীরবন তেল যথা--ডি. এন. 





বসুন্ধরা ঃ কার্তিক: ১৩৯. 

0 এসটারেস নামে উৎসেচকের (এনজাইম) 
_ ক্রিয়ার ব্যাঘাত স্ষ্টি করে। তার ফলে 
স্বায়ুউত্তেজনা হয় এবং পোকা মারা 

_ যায়। উদাহরণ-_প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, 

 ডাইমিথোয়েট, , ফোরেট, , ফসফামিডন, 

_ ইথিয়ন, ক্লোরোপাইরিকৃস্‌, কুইনালফস্‌, 
 ফসালোন, মনো ক্রোটোফস্‌, ডাইক্লোরোভন, 

ফেনিট্রোথায়ন, ফেনথিয়ন ইত্যাদি। 

৫৩) কারবামেট £ কার্বামিক আযাসিভ 
_ থেকে উদ্ভৃত। অর্গানো ফসফেট কীটনাশক 

ওষুধের মত কোলিন এসটারেস নামে 

_ উৎমেচকের উপর ক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ 

. করে। উদাহরণ-_কার্বারিল, কার্বোফুরান, 


রি বেগন, আযালডিকার্ব ইত্যাদি । 


৫) উত্ভিজ্ঞ £ যথা-_নিকোটিন, রোটে- 
নন, পাইরেথিন ইত্যাদি । 
৫) কৃত্রিম £ উদ্ভিদ কীটনাশক ওষুধের 


রি সমপর্যায়ের যথা__কৃত্রিম পাইরেথিন। 


(৬) অজৈব রাসায়নিক ঃ আর্সেনিক 


18 গনিত ‘(Arsenic * compound) যথা 


প্যারিসগ্রীণ, লেডজ্সারসিনেট । 
0) পেট্রোলিয়াম উদ্ভূভ ভেলঃ 


ও. সি. 


্‌ (খ) কিভাবে কীটের শরীরে প্রবেশ 


১৪ 


গিয়েছে, সেখানে পায়ের মধ্যে দিয়ে, কিংবা 
যখন স্প্রে বা ডাস্ট করা হচ্ছে তখন কীটের 
ত্বকের (০৩০০০) মধ্যে দিয়ে কীটনাশক ওষুধ 
প্রবেশ করে। উদাহরণ _ডি. ডি. টি” ডাই- 
অল্ডিন, এন্ডোসালফান। 

(২) খাবারের মাধ্যমে £ পাকস্থলী বিষ 
(stomach poison) —পাতার বা গাছের অন্য 
কোন অংশে স্প্রে বা ডাস্ট করার জন্য কীট- 
নাশক ওষুধের একটি আবরণ পড়ে। পোকা 
সেই সব অংশ চিবিয়ে (০778) খাবার : 
সময় শরীরে বিষ ঢুকে যায়। যে পোকা 


(chewing insect) চিবিয়ে খাবার খায় তাদের 


বেলা, কিংব} যে সব পোকা শোষক অর্থাৎ 
গাছের মধ্যে থেকে রস চুষে খায়, তাদের 
শরীরে বিষ ঢুকতে পারে, যদি গাছের মধ্যে - 
সংবাহী (5৪০) কীটনাশক ওষুধ থাকে | 
উদাহরণ ডি. ডি. টি., 
মিথোয়েট ইত্যাদি । 

(৩) নিশ্বাসেবের মাধ্যমে $ অনেক সময় 
কীটনাশক্র ওষুধ বাম্পাকারে নিশ্বাসের 
মাধ্যমে শরীরে ঢুকেযায়। যথা-_মিথাইল 
ব্রোমাইড $ 


€গ) মা ও পশুপক্ষী উপর রি 
ক্রিয়ার তীব্রতা 

মাছৰ ও নেকী কির পীরে রি 
বিক্রিয়ার তীব্রতা মাপা হয় খরগোস বা 
দ ইহের শরীরের উপর বিভিন্ন মাত্রায় ওষুধ 
প্রয়োগ ও পরীক্ষণ করে। শতকরা ৫* ভাগ € 
শা যে মাত্রায় মারা যায়, সেই মাত্রা প্রাণীর 


কাৰারিল, ডাই- 











ৃ ত কিলোগ্রাম হিসাবে কত মিলিঞ্জান ওষুধকে ভাগ করা হয়। এই ভাগনিচের 
তার হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কীটনাশক তালিকায় দেখানো হলো। 


যে মাত্রায় শতকরা ৫* ভাগ ইছুর মারা যায় 
প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজনে মিলিগ্রাম 
.. মুখে ওষুধ প্রয়োগে | হরে ওষুধ প্রয়োগে. 
টি গুঁড়া সা নিস 


৫ 


_ বিষের প্রকৃতি 



















0) অতি তীত্র বিষ টি 





= 
৫7৫০ ২০--২০০ 
(৩) মাঝারি ধরণের বিষ [ ৫০-৫০০ | ২০০২০০০| ১০০-১০০০ [৪০*78০৮৮ 


> ৫০০ > ২০০০ > ১০০৬ 





= সমানবাকম > বেশী ডা রা 

(ঘ) প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় স্থায়িত্বের সি১২ এইচ, সিএল্‌৬ ও (CHC) 

রর তা 

ৃ  ক্লোরিনেটেড হাইচ্ড়াকারবন ( এন্‌- 
মসালফান ব্যতীত) প্রাকৃতিক*্পরিবেশে 

দীর্ঘ থেকে যায় সহজে বিনষ্ট হয় না ্ 
গানো ফসফেট স্থায়ী, *অল্প দিনে (৩) সাধারণ নাম ££ 

বাশ পায়; উদ্ভিজ কীটনাশক ওষুধ খুব কেমিক্যাল ফরমূলা বা নামের নাধামে 









(২) কেমিক্যাল নামের দ্বারা 1 
ডাইক্লোরো ডাইফেন্জিল টরইকলোরোইথেন - নি 
ডিডিটি রে 





স্থায়িত্ব মাঝামাঝি ধরণের । জটিল বা সাধারণভাবে ব্যবহার করা খুবই 

কীটনাশক ওষুধের" নামকরণ বিভিন্ন- কষ্টসাধ্য এবং সাধারণ লোক বা ব্যবসায়ের 

বি ভাবে করী হয় যেমন £_ কাজে ব্যবহার কর্তে অন্থুবিধা হয়। সেন্ক 

1) রা ফরমুলার দ্বার! যেমন সাধারণ নাম দেওয়া হয়। এই নাম অবশ্য 
. সি১৪ এইচ, সিএীত (0:4850)-- আন্তৰ্জাতিষ্ক স্তরে ঠিক করা হয়। 

(09:১0) ডিডিটি যেমন ভিডিটি, বি. এইচ. সি, এন্ডো- 

৮... 2. 





বসুন্ধরা £ কার্তিক, বত 


তাডাতাড়ি বিনষ্ট হয় এবং কারবামেটের কীটনাশক ওষুধের পরিচিতি অপেক্ষাকৃত 





বসুন্ধরা £ কাঁতিক ১৩৯০ 


সালফান, ডাইএলডিন, ফস্ফ'মিডন, প্যারা- 
_ থায়ন, ম্যালাথায়ন ইত্যাদি 

(8) বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একই 
রাসায়নিক ওষুধকে বিভিন্ন নাম দিয়ে 
থাকেন নিজেদের ব্যবসার সুবিধার জন্য । 
যেমন -- * 


_.এনডোসালফান-_ থায়োডান, হিল্ডান, 
না এন্ডোসেল-_থায়োসেড, 
__ ফেন্থায়ন-- লেবাসিভ 
 কুইনালফস্-. একালাক্স 
. ফোরেট-_ থাইমেট, ফোরাটক্স 


ৃ মিথাইল প্যারাথায়ন__মেটাসিড, প্যারাটাফ 
ক্লোরোপাইরিফস্‌__কোরোবান, ডার্সব্যান 
র সেভিন 

কীটনশিক ওষুধ যখন ব্যবসায়িক 


ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়, তখন তাকে 


__ টেক্‌নিক্যাল গ্রেড’ বলা হয়, রাসায়নিক 
ওষুধের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে এই 


_... টেক্নিক্যাল গ্রেড পদার্থে শতকরা ১০* ভাগ 


পর্বস্ত রাসায়নিক ওষুধশ্থাকৃতে পারে । পোকা 
দমনের জন্য বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য খুবই 
__ সামান্য পরিমাণে দরকার হয়। ষথ। ফোরেট 
| এক হেক্টরে ৫*০ গ্রাম লাগে, আর ফস্ফা- 
মিডন দরকার হয় ৩৭০ মিলিলিটার এক 
_হেক্টরে। এই সামান্য পরিমাণ ওষুধ বেশ বড় 
এলাকায় ছড়াবার জন্য এবং কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধির 


_. জন্ত দ্রবণ বা গুঁড়ো বা দানাদারওরূপে প্রস্তুত 


করা হয় এতে মাঠে প্রয়োগের সুবিধাও হয়। 


রি টা সার এই ভাবে বিত্রীণন করাও 


বিপণন তথা মাঠে প্রয়োগের জন্য 


টেক্নিকাল গ্রেড থেকে প্রস্তুত ওষুধকে 


বলা হয় ফরমুলেশন প্রডাক্ট (Formulation 
Product) | ফরমুলেশন প্রডাক্ট হিসাবে 
রাসায়নিক ওষুধ দোকানে বিক্রয় কর! হয় 
এবং আমরা তা ব্যবহার করি। 

জমিতে প্রয়োগের জন্য ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে নিয়লিখিত অবস্থায় কীট বা রোগ 
বা আগাছা নাশক ওষুধ বিপণন করা হয়। 
(১) ছড়ানোর জন্য গুড়ো (Dusting 

powder) ‘ + 

গুড়ো ওষুধ বিভিন্ন মাত্রায় ( ওজন 


হিসাবে ) কোনও নিরাপদ (58) এবং 
নিক্ষিয় বাহরু (inert carrier) যথা সোপ- 
ষ্টোন, চায়নারে, ট্যাল্ক প্রভৃতির সঙ্গে 

ভালভাবে এমনভাবে মিশাতে হয় যেন ওষুধ 


সমান মাত্রায় ছড়িয়ে থাকে পাউডার বা. 
গুড়োর মধ্যে এবং প্রয়োগের সময় একই a 
সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় যন্ত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে 
আস্তে পারে, এই সব গুড়ো ওষুধ 


সরাসরি*ফসলে প্রয়োগ করা যায়। এই 









ওষুধের শক্তি কমিনে (dilution) প্রয়োগ 


করার প্রল্মোজন হয় না। 
ইমালদান কনসেনট্রেট _ 
Concentrate EC) 


এই অবস্থায় ওষুধ বিক্রি করার মা রী 






কার্যকরী রাসায়নিক ওষুধ । 


(এল, 


(৫০6৮৪ ingradient) কোনও জৈব ও দ্রবণে ছা 


(organic solvent). দ্রবীভূত, করা হয়। 


এই ভ্রবণে খুবইগ্সামান্য পরিমাণে ডেটার- 
ঙজেন্ট (detergent) জাতীয় পদার্থ দেওয়া 


১৬ 














ধাকে।  ডেটারজেন্ট মিশ্রিত 


ব্রি হয়। নি 


য় প্রয়োগ কর হয়।, 


এন্ডোদালকান ও ৩৫ ইনি ইত্যাদি | 


ডার আকারে থাকে যাতে জলে ভাসমান 
থাকতে পারে। এর জন্য বিশেষ ধরণের 
বাহক (carrier or diluent) এবং জলে 
_ভেজার পর ভাসমান থাকতে পারে এমন 
পদার্থ থাকে। গুড়ো এমন সূক্ষ্ম হওয়া 
দরকার যাতে খুব তাড়াতাড়ি দ্রবণে নীচে 
নেয়ে খিতুতে (settle) না পারে। 

উদাহরণ বি. এইচ. সি৫০% ডবল্যু পি, 
টি ৭৫ ৫%, কার্ধারিল ৮৫% ডবল পি 


[সায় ক কীটনাশক ওষুধ 


[ 


8৩ 


ূ পি সায়নিক ওষুধ বা উপাদান, 


বসুন্ধরা £ কাতিক ১৩৯০ 


দানাদার হিসাবে বিপণন করা হয়। দানাদার 
প্রস্তুতিতে একটি বালির কণার চারিদিকে 


বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কীট 
নাশক ওষুধের সক্রিয় উপাদান নু গুঁড়োর 
আকারে আমাটুকিয়ে থাকে। 


যেমন কারবো- 


ফুরান ৩ জি ক্লিংবা রাসায়নিক কোন, বস্তুর 
সহিত মিশিয়ে দানাদার করা হয়। 
ফোরেট ১০ জি। 


যেমন 


দানা ৪ প্রয়োগ . 





এবং সৰ ৰীটনালক এ ওষুধ দানাদার অবস্থায় | 
বিপণন বা প্রয়োগ করা সম্ভব নয় 1. 
বিভিন্ন রাসায়নিক ওষুধ যেভাবে বাজারে 


বিক্রয়ের জন্য আসে সেগুলিতে কি ধরণের ১১৪ 


প্রস্ততি এবং কি পরিমাণ এএযুধ আছে তা 
সহজেই বোঝা যায়, যথা 

ফিউরাডান ৩ জি-জি অর্থে পালার : 
(granular) বা প্দানাদার ৩ অর্থে শতকরা 
৩ ভাগ ওষুধ। নিজ 

থায়োডান ৩৫ ইসি- ইসি অর্থাৎ 
ইমাল্দান কনসেন্ট্রেট_-ওষুধের পরিমাণ 
ওজন হিসাবে শতকরা*৩৫ ভাগ 

বিইএচ সি ৫*% ডবল্যযু পি-মানে 
জলে গোলা (wettable powder) শতকরা 
৫০ ভাগ শক্তিবিশিষ্ট টি ৃ 





সুর 


পাট বা আউশ ধান কেটে সরষের চাষ 
করে একটি বাড়তি ফসল সহজেই তোলা 


যায়। এর জন্য জলদি জাতের অধিক 
ফলনশীল ধান এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে 
বোনার উপযোগী পাট চাষের পরিকল্পনা 
শুরুতেই নিতে হবে। 


জমি নির্বাচন 

সেচের স্ুবিধাযুক্ত বেলে দৌআঠ্া ও 
দোআশ মাটি সরষে চাষের উপযোগী । 
জল নিকাশী ব্যবস্থ। যুক্ত এ'টেল* মাটিতেও 
সরষে হয়। 





উত্তরবঙ্গে যে সঙ্গস্ত অগ্ন মাটিতে ফলন 
আশানুরূপ হয় না, এ ধরনের মাটিতে 
প্রয়োজন মত চুন *বা ডলোমাইট দিয়ে 
অম্ত্ব শোধন করে নিন। চুন বা 
ডলোমাইট প্রাক খরিফ খন্দে দেওয়া 
বাঞ্ছনীয়। 


উন্নত জাত * 

পশ্চিমবাংলায় টোরি বা মাঁঘি, রাই 
বা চৈতি এবং শ্বেত সরষের চাষ 
হ্য়। নিয়লিখিত *জাতগুলি এই রাজ্যের 
উপযোগী। > 


১৮ 

















6) অগ্রণী (টোরি বি-৫৪): গাছ 
| ১ শাখাবহুল, কাণ্ড সবুজ, পাতা মস্থণ, 


র মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম 


মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। একর প্রতি 
ফলন ৫কুইণ্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা 
৪ টার 
র্‌ চেয়ে বদ কিছু হোট। দানা বড়, 
গে ১ মস্থণ ও ফিকে হলদে রংয়ের । আশ্বি- 
নের মাঝামাঝি থেকে কাঁতিকের প্রথম 
সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। ৯*_-৯৫ দিনে 
পাকে। একর প্রতি ফলন ৬ কুইণ্টাল। 
তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ । 

(৩) সীতা (রাই বি-৮৫) 2 গাছ লম্বা, 
শাখাবহুল, দানা আকারে টোরির চেয়ে 
ছোট। গোল বা ডিম্বাকৃতি, কালচে রংয়ের 
এবং খোসা কৌচকানো। কাণ্ত্তিকর মাঝা- 
র মধ্যে বুনতে হুবে। এর পরে বুনলে 
[কম হবে। বিনা সেচের চাষে পাকতে 
-৯* দিন এবং সেচের চাষে ১*--১৫ দিন 
বেশী লাগে। একরে ফলন ৭ কুইন্টাল। 
তেল শতকরা ৪* ভাগ । 


রাই 


জাত ৬ 
_সেচপ্রীণ্ত এলাকা নাইট্রোজেন 
0১) টোরি ৮ 
(২) রাই ও শ্বেত সরষ্ণে ১০, 
-- সেচবিহীন এলাকা * ৮$ 





৭*--৭৫ দিনের _ 
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(8) বরুণা (রাই টি-৫৯)ঃ গাছ লম্বা, 
দানা বড়। পাকতে ১১৫--১২* দিন লাগে। 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কান্তিকের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বুনলে ফলন ভাল 
হয়। একর প্রতি ফলন ৯ কুইন্টাল। 
তেলের পরিমাণ শতরুরা ৩৭ ভাগ। টা 


(বীজে যে পরিমাণ তেল আছে তার 


সবটা পিষে ঘানিতে বের কর! যায় না, 
ঘানিতে ভাঙ্গালে শতকরা ৬-৭ ভাগ কম 
তেল পাওয়া যায়)। ৃ ৰ 
সেচবিহীন এলাকায়, রি জো রি 
সীতা (রাই বি-৮৫) ও অগ্রণী (টোরি বি-৫8) 
এর চাষ করা যায়। তবে আশ্বিনের দ্বিতীয় 
পক্ষের মধ্যে বোনা শেষ করতে হবে। পাট 
বা আউশ ধানের পর টো এবং অধিক 
ফলনশীল আমন বা জলদি দেশী আমনের 
পর রাই ও শ্বেত খুরষের্‌ চাষ করা যাঁয়। 
জমি তৈরি : 
সরষের জমি এমনভাবে তৈরি করতে হবে 
যেন মাটি ঝুরঝুরে হয়,জমি সমতল থাকে এবং 


জল কোথাও না জমে । জমি তৈরির সময় 


৮-১০ গাড়ী জৈব সার দিন। মাটি পরীক্ষা 
করে নিয়ে সুপারিশ মত রাসায়নিক সার : 
দেওয়া উচিত। তা না হলে নীচের হারে 
মূল সার প্রয়োগ করুন। 

একর প্রতি কেজিতে 


* ফসফেট 
ড় স্পা টু 
Je 8758 
® মি প্র 
৮ 5৮ 


১৯ 
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বীজ শোধন ও বোনা 
7... একর পিছু ২--৩ কেন্দি বীজ লাগবে 
. বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম 
ব্রািকল-৭৫ বা ইথাইল মারকিউরিক 
ক্লোরাইড বা ম্যানকোজেব গুঁড়ো ওষুধ 
মাখিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন 
সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয়। 
সারিতে বুনলে ফসলের পরিচর্যার খরচ কম 
হয়, সর্ষের আলো! ও বাতাস ভালভাবে 
পায় এতে ফলনও বেশী হয়। সারিতে 
বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে 
৩* সে.মি. (১২ ইঞ্চি)। 
_.. বোনার সময় এবং বোনার পরে মাটিতে 
উপযুক্ত রস থাকী' দরকার। অন্যথায় বীজ 


___ ভাল গজাবে না, এতে গাছের সংখ্যা কম 
_ হবে ও ফলন কমে যাবে ।**কাজেই মাটিতে 


যথেষ্ট রস না থাকলে বোনার ৩-৪ দিন 
আগে একটা হালকা সেচ দিন। এর পর 
জমির অবস্থা অনুযায়ী ২৫-৩* দিন অন্তর 
সীতা ও বিনয়েতে ২টি, বরুণাতে ৩টি এবং 
ফুল আসার আগে টোরিতে একটি সেচ 
দেয়া দরকার। মনে রাখবেন ফুল আসা ও 
দানা পুষ্ট হবার সময় যেন জমিতে যথেষ্ট 
রস থাকে। ্‌ 
পরিচর্যা ও চাপান 


সময়মত আগাছা দমন করলে «সরষের 


২ ফলন অনেক বেশী হয়। বোনার ১৫ দিন 
পরে একবার নিড়েন দিন ও চারা পাতলা 
__ করে দিন। 


এমনভাবে পাতলা করুন 


. সারির মধ্যে ছুটি গাছের মাঝে ১০--১৫ সে. 


মি. (৪--৬ ইঞ্চি) দূরত্ব থাকে। ছিটিয়ে বুনলে 
প্রতি বর্গ হাতে ৮--১০টি গাছ থাকা 
দরকার, এটা মনে রাখতে ত হবে। 

সেচ-সেবিত এলাকায় প্রথম সেচের আগে 
রত একরে টোরিতে ৮ কেজি এবং রাই ও 
শ্বেত সরিষায় ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান 
দিন। সেচ-বিহীন এলাকায় যদি ফুল আসার 
আগে বৃষ্টি পাওয়া যায় তাহলে ৮ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান দেওয়া যেতে গ্রারে। 
রোগ 


সরষে গাছে প্রায়ই ধসা রোগ দেখা... 
যায়। 


এই র্রোগের আক্রমণে পাতায় 
প্রথমে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা 
দেয়, পরে সেই দাগ কালচে হয়ে যায়। 
এই দাগগুলি ক্রমশঃ ডাটা, পাতা ও শুঁটির 


খোসায় দেখা যায়। ডাঁটার দাগ লঙ্বাটে 


ধরণের ও খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে 
থাকে। সুস্থ গাছ ,থেকে বীজ যোগাড় 
করে বীজ ব্মেনা উচিত। সুস্থ বীজের ওপরই 
সুস্থ ও সমৃদ্ধ ফসল মূলতুঃ নির্ভর করে বলে 
মনে রাখতে হবে । তাই যদি বীজে কোনো 
ভাবে কোনো রোগ জীবাণু লুকিয়ে থাকে, 
তাহলে সেই বীজ ফলনের শোচনীয় ব্যর্থতা" 
ডেকে আনবে। হ্যা, সরষে গাছে ধলা, 
রোগের কথা বলা হচ্ছিল। 

এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
মাঘের প্রথমে এবং প্রয়োজনবোধে ১৫. দিন 
পরে আর একবার নীষ্ঘচর যে কোন একটি 
ওষুধ স্প্রেকরুন। 


হত 






 প্তিভিটার জলে 
__ ওষুধের পরিমাণ (গ্রাম) 
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৩** লিটার জলে (গ্রাম) 





এসব পোকা দেখা গেলে ১৫ থেকে ২, 
দিন অস্তর নীচের যে কোন একটি ওষুধ স্প্রে 
করবেন। কিন্তু ফসল কাটার ১ মাস আগে 
ওষুধ দেয়া অবশ্যই বন্ধ করবেন। কার্তিকের 
গোড়ায় বুনলে ফুল ফোটার পরে এক বার 
ওষুধ দিয়েই জাব পোকা দমন করা যায়, 
কিন্তু এর পরে বুনলে এক বারের বেশী ওষুধ 


























দেবার দরকার হতে পারে। 
ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে ওষুধের একর প্রতি (৩** লিটার জলে) 
পরিমাণ (মিলিলিটার) ওষুধের*্পরিমাণ (মিলিলিটার) 
ফস্কামিডন ঙঁ ১৫০ 
মিথাইল ডেমিটন 5 ৩০৪ 
| রে ১ ৩০০ 





গতে পারে। চিত্র 
_ পরিমাণমত কম বা বেশী লাগবে । সরষে 
ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি যাতে না হয় 
.. সেজন্য বিকালের দিকৈ ওষুধ স্প্রে 
বে করুন। * | 


ফসল কাটা 















বাটন, এতে দা ন হবি সমভাবন৷ 
কম। কেটে এনে ঢাকা জায়গায় ৭-৮ দিন 
জাগ দিয়ে রাখবেন। এতে বীজে সামান্ত 
রস থাকলে তা শুকিয়ে যায়, তার পর মাড়াই 
করে, ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কারভাবে 
গোলাজাত করুন। এভাবেই আপনার 
বিশুদ্ধ'ও সার্থক বীজ ভাণ্ডার কে টে 


শুটিতে যখন হুল রং ধরবে তখনই পারে। * 





খন্বাপ্র্ণ ও 


নির্ভর এলাকা্ম 


আমন ধানের 
ক্লন বাড়ান 


প্রুলিয়া ও বাঁকুড়া থা কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি 
জেলার মত খরাপ্রবণ ও রুষ্টিনির্ভর এলাকায় প্রধান 
ফসল আমন ধানের উৎপাদন বাড়াঝার জন্য নীচে 
দেওয়া সূপারিশগুলি মেনে চাষ করুন । 


আমন ধান হিসাবে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার উদ 
জমিতে লাগানো যাবে আই. ই.টি ৮২৬ ও ১৪৪৪) 
মাঝারি জমিতে লাগাবেন রত্বা, পলমন ৫৭৯, লক্ষ্মী, 
প্রকাশ, শসাশ্রী ও কুন্তি॥ নীচু জমির জনা পঙ্কজ, 
আসুরি, স্বর্ণ বা জগন্নাথকে নির্বাচিত করুন। 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার উচু জমিতে লাগান 
পলমন ৫৭৯, আই. ই. টি ২২৩৩, বাদকলমকাটি 
ও চূর্ণ কস মাঝারি জমিতে লাগাবেন আই, 
আর ২০, প্রকাশ, শস্যশ্রী, কুত্তি, পাটনাই-২৩ ও 
নাগরা। মাঝারি নীচু জমিতে পঙ্কজ, মাসূরি ও স্বর্ণ 
জাতের ধান লাগাতে হবে। 


বীজতলা আগে না ক্লুরী হয়ে থাকলে বা আগের 
বীজতলা নষ্ট হয়ে গেলে আমন চাষে এক একর 
জমির জনা ১০ শতক বীজতলায় সরু জাতের ১৫- 
১৮ কেজি বা মাঝারি জাতের ১৮-২১ কেজি এবং 
মোটা জাতের ২১-২৪ কেজি বীজ ফেলুন । কাদানে। 
বীজতলায় বীজ ফেলার আগে ১ই লিটার জলে ১২ গ্রাম 
এরিটান-৬ মিশিয়ে তাতে ১ কেজি বীজ ৮-১০ ঘণ্টা 
ডুবিয়ে শোধন করুন । প্রতি ১০ শতক বীজতলায় সার 
হিসাবে দেবেন ১ টন কম্পোষ্ট ও ২ কেজি পটাশ। 
চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে আবার দেবেন ২ কেজি 


নাইট্রেজেন। বীজতলায় রোগ বা পোকার আশ্রমণ 
হলে কৃষি বিশেষজের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ দিন। 

মূল জমির মাটি পরীক্ষা করা না হয়ে থাকলে 
আমন চাষে চারা রোয়ার সময় প্লধিক ফলনশীল 
জলদি জাতের ধানে দেবেন একরে ৫ কেজি নাইট্রোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ সার ১৫ দিন 
পরে আরো ১০ কেজি ও ৩০-৪০ দিন পরে আরো 
৫ কেজি নাইট্রোজেন সার দিতে হবে চাপানে॥ 
মাঝারি জাতের চারা রুইবেন ৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ সার দিয়ে । 
এর ১৫ দিন পর ১২ কেজি ও ৪০-৫০ দিন পর ৬ 
কেজি নাইট্রোজেন সার চাপানে দিন। মাঝারি-নাবি ও 
দেশী উন্নত জাত রোয়ার সময় দিতে হবে যথাক্রমে 
১২ কেজি ও ৮ কেজি হিসাবে তিন ধরণের সার 
(নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ)। খোড় আসার সময় 
আর একবার ১২ কেজি ও ৮ কেজি নাইট্রোজেন সার 
দেবেন যথাক্রমে মাঝারি-নাবি ও দেশী উন্নত 
জাতের ধানে। 

আমনের চারা জলদি ও মাঝারি জাতের ২০ 
সে. মি% ১০-১৫ সে.মি দূরত্বে এবং নাবি জাতের 
২৩ সে. মি১২৩ সেঞ্মি দূরত্বে লাগাবেন। বীজ বোনা 
বা চারা রোয়ার পর জমির মাটির রস ধরে রাখার 
জন্য যঙ্টা সম্ভব চেষ্টা করুন। আগাছা দমষ্লার 
জন্য সময়মত নিড়ান দিন। রোগ-পোকার আক্রমণ 
হলে দেরী না করে র্ীয-বিশেষজের পরামর্শ নিয়ে 
শস্যরক্ষার ওষুধ প্রয়োগ করুন ॥ 


band ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড) টং 
৫২এ, শেকস্পীয়র সরণি * ফলিকাতা-৭০০ ০১৭ 
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নবকুমার পাল" 


বর্তমানে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই 
*... কমবেশী সব রকম শস্যের চাষ হচ্ছে। 
এজন্য কৃষক ভাইদের উৎসাহিত করতে 
সরকারীভাবে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে 
“চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও এই এলাকায় 
মন কতগুলি বিষয় রয়েছে যা স্থানীয় 
কৃষকদের সমস্যায় ফেলে এবং ষ্ডার ফলেই 
চষে ক্ষতি দেখা দেয়। বর্তমানে চাষের 
__ অনেক সমস্যা বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তিবিদ্যা দিয়ে 
সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্ত কতগুলি 
বিশেষ সমস্যা রয়েছে শ্বা এর আওতার 
a রিনি খসেগুলি সাধারণত আবহাওয়া- 











টি সম্প্রসারণ আধিকারিল, দিনহাটা ১নং রক 
বর 








সরা = 


জনিত। উত্তরবঙ্গের চাষে এই আবহাওয়া- } 
জনিত সমস্যা ছাড়াও প্রকৃতির চারিত্রিক 
বৈশিষ্টের জন্য আরও অনেকগুলি সমস্যা 
রয়েছে । যেমন ্‌ 


আবহাওয়াজনিত সম্ত্তা 
বৃষ্টিপাত : উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
যে বেশী (৩:০০ মি. মি._-৩৫০০ মি. সি) 
কেবল তাই নয়, উপরস্ত তা বহুদিন ধরে 
একটানা চলতে থাকে। এর ফলে বিশেষ 
করে প্রাক্‌ খরিফ মরস্থুমে ফসল তোলা 
অত্যন্ত অস্থৃবিধাজনক হয়ে দাড়ায় ৷ এমনকি 
অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়ে চাষে বিপুল 
ক্ষতি ঘটায় । তাছাড়া উপযুক্ত জল 


নিকাশের ব্যবস্থা: না থাকায় খরিফ ফ মরসথুমে ৯ 
৩ 





পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। 
১ ইতর জলধারণ ক্ষমতা খুবই কর্ম। ফলে 
এই এলাকার মাঝারি ও উচু জমিতে 


বসুন্ধরা £ ছা ১৩৯০ 
ডাবের কাজে অনেক বিপদ দেখা দেয়। 
রবি মরন্ুমেও সমস্যা কম নয়। বর্ষার 


না দীর্ঘতর হওয়ায় জলদি রবি ফসলের 


চাঁষ-আবাদের অসুবিধা ঘটায় । 
তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা উত্তর্বঙ্গের বিশেষ 
করে পাহাড়ের পাদদেশ ও, তরাই অঞ্চলের 
জলবায়ুর অর্থাৎ দিনের তাপমাত্রা ও 
বাতাসের আর্দ্রতায় পার্থক্য ঘটে এবং তা 
বছরের অনেক সময়েই আকস্মিক 
পরিবর্তনশীল । এর ফলে ফসলের স্থনির্দিষ্ট 
বৃদ্ধি ও গঠন অনেক সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং উৎপাদনের হার কমে যায়। 
মাটি: উত্তরবঙ্গের মাটি প্রধানতঃ হাল্কা 
_ অর্থাৎ বেলে.ও বেলে দোজীশ প্রকৃতির 
এই এলাকার মাটির উর্বরাশক্তি ও ফলন- 
ক্ষমতা সুবিধাজনক নয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি- 
পাতের ফলে এবং মচি হাল্কা ধরনের 


হওয়ায় ক্ষার জাতীয় পদার্থ যেমন 


_ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি উপাদান- 
সমূহ জলের সঙ্গে সহজে" চুইয়ে মাটির নীচে 
চলে যায়। এই কারণেই এখানকার মাটির 
অগ্পত্ব প্রধানতঃ বৃদ্ধি পায়, যা মাটিতে 
গাছের গ্রহণযোগ্য খানের অভাব ঘটায়। 
মনে রাখতে হবে অল্প মাটিতে কতগুলি 
র _অণুখাদ্ধ যেমন বোরণ, মলিবডেনাম গাছের 
মাটি হাল্কা 


রা বোরো ধান চাষ মোটেই লাভজনক নয়। 
__ উত্তরবঙ্গে তরাই অঞ্চলের পলিমাটিতে জৈব 





নর 


পদার্থের জব, থাকলেও তা ফসলের 
গ্রহণযোগ্য নয়। 


স্চে 
উত্তরবঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ও উন্নত সেচ 
পদ্ধতির তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। অধিক 
বৃষ্টিপাত হলেও গ্রীগ্্কালে খাল, বিল, পুকুর, 
ডোবা প্রভৃতি থেকে সেচের উপযোগী 
পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় না। মাটির নীচে 
জলে অবস্থান যদিও এই অঞ্চক্গে খুব নীচে" 
নয়, তবুও জ্বালানী তেলের ছুপ্পাপ্যতা ও. 


ছূমূল্য এবং বিদ্যুতের ঘাটতিতে তা স্বল্প 


কয়েকটি শস্য "ছাড়া ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব 
নয় এবং করলেও সেই চাষ লাভজনকও 
হয় না। তাছাড়া মৃত্বিকাস্থিত জলে 
আয়রণ বেশী বলে তা 
অনুপযোগী । | 


একাধিক শস্তের চাষ 

জমিরঞ্অবস্থানের ভিন্নতা অধিক বৃষ্টিপটত 
প্রভৃতি কারণে বেশীর ভাগ এলাকায় বহু 
ফসলের চাষণ*সমস্য। জর্জরিত । 


“ 


সার প্রয়োগ 


মাটিতে রাসায়নিক সারকে গাছের 


গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যে সমস্ত জীবাণু 
প্রয়োজন তা সংখ্যায় অনেক কর্ম থাকায় 
ব্যবহৃত সারের খুব কম অংশই গাছের পক্ষে 


হণীয় হয়ে ওঠে। খপক্ষান্তরে মাটি হালকা পর 


হওয়ায় ও অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এ 

















ৰস সার গাছের শিকড়ের কাছাকাছি 
ব ক্ষণ দাড়ায় না। এছাড়া - অপুখাদ্ 
প্রয়োগের ক্ষেত্র মাটির অগ্নতার দরুণ 
কতগুলো গাছের পক্ষে সেই সার গ্রহণীয় 





রোগ-পোকা ্‌ 

আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হেতু ফসলে রোগ 
পোকার প্রাছূর্ভাব যথেষ্টই দেখা যায়। 
উত্তরবঙ্গে যে ধরণের রোগ পোকার আক্রমণ 


| ও পোকা ও মাজরা পোকা এবং পাটে 
শুয়ো পোকা, (হেয়ারী ক্যাটারপিলার) 
মাইট এবং গোড়া! পচা রোগ দেখা যায়। 
(খ) আমন মরস্ুমে-ধানে মাজরা 
পোকা, গম্ধী পোকা, শিষকাটা লেদা 


পোকা এবং ব্যাকটারিয়াল লিফ রাইট (ধসা) 


সিথ রাইট (খোলা পচা), বাদামী দাগ ধরা 

| রোগের আক্রমণ যথেষ্টই দেখা যায়। 

* (গ) রবি মরস্থমে-_আলু, গম, তামাক 

সবজিতে ধসা রোগ,ঢলে পড়া রোগ, 
রোগ ও ডাটা পচ! রোক্ এবং কাটুই 

পাকার আক্রমণ মোটেই কম নয় । 


আগাছা 
উত্তরবঙ্গের মাটীতে, সব সময়েই অল্প 
বিস্তর রুজু থাকায় সব মরস্থুমেই কিছু না 








® 
গা 





১০ 


বসুন্ধরা £ নাতি, ১৩৯ টড 


কিছু আগাছার জন্ম হয়। 
ধানে ও পাটে ঘাস জাতীর আগাছা এবং a 
গমে ফ্যালা ঘাস জাহাত অত্যাচার কম 
নয়। 


ওঠে না কারণ মাটিতে আটকে থাকে। 


ফসল কাটা-ও বীজ সং সংরক্ষণ 


উত্তরবঙ্গে জলদি মৌসুমি বাতাসের রর 


দরুণ এবং বৃষ্টির দীর্ঘ স্থায়িত্বের (অক্টোবর 


পর্যন্ত) জন্য সকল মরন্ুমেই ফসল কাটা রি 


বেশী অস্থুব্ধাজনক হয়ে পড়ে। এছাড়া 
বছরের গড় আর্দরতার শতাংশ (আর. এইচ. 
শতকরা ৭০৭৫) যথেষ্ট বেশী থাকে। 


যে কারণে সংরক্ষিত শস্যের অস্কুরোদগম্‌ রা 


ক্ষমতা হারিয়ে যায় এবং নানা রোগ- 
পোকার আক্রমণ দেখা যায় = 
উপরোক্ত কারণে সমস্যা-সঙ্কুল উত্তরবঙ্গে 
চাষীভাইরা চাষ এমাবাদে আশাতীত ফলন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই নিবিড় চাষ 


আবাদ, শস্য পরিচর্যার ও বিশেষ করে ৃ রর 
শস্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমানে 


সম্প্রসারণ কাজের মাধ্যমে এসব সমস্যার 
মোকাবিলা করা হচ্ছে ‘এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট 
অগ্রগতিও হয়েছে। 
সমস্যা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা এখনও 
চলছে এবং আশা করা যায়, এর ফলে 
ভবিষ্যতে ফলন আরও বাড়ানো খুব. ভাগে 
ভাবেই সম্ভব হবে। 


bd 


২৫ 


তবে আরও যেসব | 


কালীপুজা থেকে চড়ক- শুরু ও শেষ । | 


কাতিক মাসেই খেজুর গাছ জম! করা হয়। 


প্রতিটি গাছের দাম চার-পাঁচ টাকা, কখনও € 
বা ছয়-সাত টাকা । এক এক জন সিউলি 


ছু'শো থেকে আড়াইশো পর্যস্ত গাছ জম! 
করে। ফসল তোলা শেষ হলে বৈশাখ 
মাসের প্রথমেই গাছের অধিকার ছেড়ে 


দিতে হয়। খেজুর গাছ, খেজুর রসের 1 
পাটালি ও গুড়ের কারবার সম্পর্কে এ সব ' 
কথা বলতে বলতে টাকীর পার্শ্ববর্তী গাছার- : 
আটি গ্রামের জিয়াদ আলি গাজীর মুখ চোখ চিত 
যেন কী এক ভরসা ও আশ্বাসের আলোয় :... 


উজ্জল হয়ে ওঠে । 


যারা খেজুর গাছের গলায় খাঁজ কেটে 


ভাঁড় পেতেঞুস ধরে নেয় তাদের নাম 
সিউলি। এমন সিউলিরা ছড়িয়ে আছে 
টাকী ও টাকীর আশে-পাশের গ্রামে 
কাতরি, শাখচুড়া, বাগুণ্ডি, গাছারআটিতে। 
এ সব গ্রামের পাটালি গুড়-শিল্পীদের মধ্যে 
জিয়াদ আলি, জহর গাজী, তারাপদ তিয়ার 
প্রভৃতির নাম উল্লেখষৌগ্য। কিন্ত জিয়াদ 
আলিই সকলের প্রিয়; কারণ জিয়াদের 
পাটালিই বাজারের সেরা । টাকীর মানুষ 
টিন টিন কেনে জিয়াদের পাটালি। দেশ- 
বিদেশের প্রবাসী আত্মীয় স্বজনদের জন্য 
টাকীর অধিবাসীরা জিয়াদের পাটালি কিনে 
পাঠিয়ে থাকেন প্রতিবছরই ৷ জিয়াদ জীবনে 
কোনদিনই ভাবেনি-_তার তৈরী নুলেন 
গুড়ের পাটালি এমন ভাবে চলে যাবে এশিয়া, 
ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। এ সব 
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র মানুষেরা জিয়াদকে দেখে নি,জিয়াদকে 
চেনে না, কিন্তু প্রতিবছর শীতকাল 
জিয়াদের পাটালির স্বাদ তারা চিনে 
৷ ধীরা টাকীর পাটালির সমঝদার 
র থেকেও ঠিক সময়েই আত্মীয় 
'র মারফতে এ জিনিস সংগ্রহ করেন। 
এই শীতকালে তো অনেক পাটালি ওঠে। 
ৰ সব ছাড়িয়ে তোমার তৈরী পাটালির 
বেশী দামের কারণ কি? 
তার কারবারের সব কথা 
ফাস করতে চায় না। কারণ এই প্রতি- 
গিতার বাজারে তার পার্টালির সুনাম 
নষ্ট হতে পারে। তবে সে খুব যত্বের সঙ্গে 
_ পরিমাণ মত মালমশলা ও নিয়ম মত পাক 
দিয়ে মনের মতে! করে প্রতিটি পাটালি 
কাধে । বিনা ফিটকিরিতে তার পাটালি 
নরম হয়। সেকালের পাটালির সাইজ 
ছিল বড় থালার মতোঁ। তখন ভাদ্লি 
নামেও এর পরিচয় ছিল। এখন টাকীর 
পাটালির সাইজ ছোটনপ্লেট বা রেকাবির 
মতো । দেখতে সুন্দর, সুগন্ধ ও*মনোরম ; 
অতি সুস্বাদু । 
.. শীতের মরস্থুমে জিয়াদকে বাজারে 
আসতে হয় না পাটালি ব্ক্রী করতে । তার 
_. পাটালির এত সুনাম যে, বাজারে তুললেই 
টানাটানি "কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তাই 
মরন্থুমের প্রতিদিনই তার বাড়ীতে খুচরা ও 





তৈরী হতে-না-হতে শেষ হয়ে যায় জিয়াদের 


bd 


















বসুন্ধরা £ কাতিক ১৩৯৯ 
পাটালি। এমন কি, প্রতিদিনের বায়না 
পাটালি যোগান দিতেই একা মানুষ জিয়াদ 
হাঁপিয়ে ওঠে। বাজারে তার পাটালির 
দাম বেশী; সাত-আট টাকা থেকে দশ- 
এগারো টাকা প্রতিকিলো। তৰু শুধু 
দামই তার কাছে* বড় কথা, নয়; ভালো 
মাল সাপ্লাই দিয়ে মানুষের শুভেচ্ছা ও 
আশীর্বাদই তার এ ব্যবসায়ের মূলধন। 

টাকীর*পাটালির সুনাম এমন ছড়িয়ে. 
আছে দেশে যে, টাকীর পাটালির নাম: 
নিয়েই শিয়ালদহ বা অন্যত্ৰ কত পাটালি 
জাতে উঠে যাচ্ছে। অথচ টাকীর পাটালি 
টাকীতেই শেষ। টাকীর পাটালীর বৈশিষ্ট্য, 
গুণ ও স্বাদই আলাদা । ০০ 

প্রতিদিন পালা করে বিশ-ত্রিশটি খেজুর 
গাছ কাটে প্রত্যেক শর্সউলি। গাছ ঝোড়ার 
এক সপ্তাহ পরে নলি' লাগানো হয়। গাছ 
ঝোড়াকে গাছ তোলা, গাছে টাচ দেওয়া 
ইত্যাদিও বলে। কয়লা, কঠি, খড় ইত্যাদি 
দিয়ে প্রতিদিন ভোর-দকাল থেকে চলে রস. 
জ্বালানো । রস মেরে গুঁড় এবং পাটালি 
হয়। তিন চোখো মাটির তৈরী বান-এর 
(উনানে) ওপর মাটির জেলো বসিয়ে রস. 
জ্বালানো হয়। বানের মুখ থাকে অন্য দিকে । 
ভাড়ের গলায় দড়ি পরিয়ে নলির গোড়ায় 
ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নলির গোড়া পৌতা 

থাকে খেজুর গাছের গায়ে কাটা খাজে। 

আর হেলান করে নলির প্রায় সব অংশই 


৷ পাইকারী খদ্দেরদের ভীক্ত লেগেই থাকে || থা থাকে গাছের গায়ে কাত করে ঝুলানো 


ভাড়ের মধ্যে। গাছ কাটার প্রথম সন্ধ্যার 


২৭. 


= পড়ে যাওয়া, 





-. রসকে সাজ-রস, সেঁঝো-রস বা জিরেন-রস 


__ বলে। দ্বিতীয় দিন থেকে এ রসকে বলে 
. গুলা-রস। 
ভালো লাগে। 


ঝেকো-রস কাচা খেতে খুব 
মাঘ মাসের রসই সবচেয়ে 
বেশী মিষ্টি। চৈত্র মাসের, প্রতি-পালার 
দ্বিতীয় দিনের কাটাকে" দোকাট বলে। 
পাচ ছয় দ্রিন-কোথাও বা সাত-আট 
দিন পর-পর খেজুর গাছে খাঁজ কাটা 
রা... :7 রর 
_সিউলিদের নিজস্ব খেজুর গাছ কমই 
আছে। তারা মজুরী বা রসের ভাগের 
বিনিময়ে অন্যের গাছ তোলে বা গাছ কাটে। 
_ কেউ-কেউ আবার নিজের সামর্থ্য মত বা সুদে 
টাকা ধার ক্র ছু-আঁড়াই শে! অন্যের খেজুর 
গাছ কিনে রাখে । এখানকার সিউলিরা 
কার্তিক থেকে চৈত্র পর্বস্ত ছ’ মাস এই 
কারবারের ওপর দিয়ৈই সংসার চালায়। 
_ কারো-কারো সামান্য চাষবাস আছে। 
কারো একেবারেই শুধু হাত-পা। সারা 
বছরে যা দেনাপাতি হয়, এই সময়ে পাটালি 
গুড়ের ব্যবসা করে সেই সব দেনাপাতির 
কিছুটা শোধ করে। 
 পাটালি গুড়ের কারবারে সিউলিরা 
_ মহাজনের কাছ থেকে মাসে একশো টাকায় 
দশ টাকা হারে সুদে টাকা খণ করে ব্যবসায়ে 
নামে । এ কাজে বিপদ কম নয়। কোমরে 
বাঁধা দড়ি ছিড়ে পড়ে যাওয়া,” পা ফসকে 
হাত-পা কেটে যাওয়া, 


রকি মাথায় য় নিয়েই রঃ ভে শীতের « 
মরস্থুমে পাটালি তৈরী করে সমাজের 


মানুষকে সেবা করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বহু 
আগ্রহী সমঝদারের কাছে এই পিউলিরা 
টাকীর পাটালি যোগায়- বলতে গেলে নিজ 
দায়িত্বে, নিজ খরচে। 

এ সব কথা বলতে বলতে জিয়াদ আপন 
মনে কী যেন ভাবে। তার পর হঠাৎ বলে 
ওঠে__এডা এট্রা কুটীরশিল্প, বাবু। শুন্তি 


পাই দেশের কত কুটারশিল্পকে সাহায্য টা 


সহানুভূতি করা হচ্ছে। আমাগো দিকি 


সায় যদি সাহায্য সহানুভূতি মিলতো তবে 
আরো ভালো পাটালি দিতি পারতাম । 
কয়লা, জ্বালানি, চিনির অভাব। বাজারে 
ভিির দামে আগুন। দা, খারা, খুনি, দড়ি, 


ভীড়_এ স্ব কিনতি তো অনেক টাকা 


লাগে। পাবো কোথায়? আমার কাজের 
সুনাম আছে বহল আমি ছু’ পয়সা পাই, 
কোন রকমে ব্যবস! চালিয়ে যাচ্ছি ব্লাল- 
বাচ্চার মুখ চেয়ে । “সকলের বেলায় তো ভা 
হয় না।* পাটালির গুণ-মানও তাই দিন 
দিন কমে আসতিছে। ওই খেজুর গাছগ্লান 
আমাগো মা-বাপ। ওদের বুকের রস তুলে 
তুলে আমরা ঘরে বসে নিজের হাতে পাটালি 
বানাই। অথচ ওদের যত্ব নেবার কেউ নেই, 
কোন ব্যবস্থাও নেই । বলতে বর্জগীতে পাশের 
খেজুরগাছগুলির দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে 


খেজুরের মারাত্মক কাটা ফোঁটা ইত্যাদি ) জিয়াদ কেমন যে নীরব হয়ে গেল। 
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গত ১৮ই অক্টোবর দিনটি তৃতীয় বিশ্ব 
খাদ্য দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। এই নিস 
দিনটি পালনের উদ্দেশ্য বিশ্বের খা্য সমস্যাকে 
সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং এই 
সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন উদ্দম ও শপথ 
নেওয়া । পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই দিনটি 
বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত স্থুয়েছে। এ ৪ 
রাজ্যেও বিভিন্ন জেলয় ও গ্রামে আলোচনা 
সভার আয়োজন করে এই দিনটি পালনের 
তাৎপর্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলা হয়। বিশ্ব খাদ্য দিব 
কোন জাতি, দেশ, অর্থনৈতিক, সামাজিক | 
ও রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ বিকশিত হতে 
পারে না যদি না তার জনগণ পুরো খাবার 
পায়। এর জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো 5 
প্রয়োজন। শুধু খান্য উৎপাদন বাড়ানোই  * 
নয় সেই সঙ্গে খাগ্েক্$ অপচয় নিবারণ 
খাছ সুসংরক্ষনেরও প্রয়োজন । 


অৱলম্বন করা একাস্ত দরকার। * 


ন: সাদার কানা: করেই আমাদের 


কাজ শেষ হবে না। এই দিনটি পালনের 
গুরুত্ব মনে রেখে আমাদের খাদ্য উৎপাদন 
প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে খাগ্ঠাভাব 
দেশ থেকে দূর হয়। 
ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার খাছ চাহিদা 
মেটাবার জন্য প্রতি বছরই বেশী শস্ত 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক কর! হয়। সেই 
মত কার্ধুচী নিয়ে লক্ষ্যমাত্রা পুরণের চেষ্টা 
করা হয়। এই চেষ্টার ফলে খাদ্যের মোট 
উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে 
উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা শুধু বাড়ালেই 
হবে না সেই সঙ্গে উৎপাদিত শস্যের সদ্‌- 
ব্যবহার পত্র ব্যবস্থার উপরও নজর 
দিতে হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে 
সময়মত ও সঠিক সংরক্ষুষ্টনর অভাবে মোট 
উৎপাদিত শস্যের দশ শতাংশ বিভিন্ন 
কারণে নষ্ট হয়ে যায়। মোটামুটি নিয়োক্ত 
কারণে সঞ্চিত শস্য নষ্ট-হতে পারে । 

ৃ ১। গোলাজাত শস্যে পোকার 






| আক্রমণ 1 
২। শস্যে ছাতা পড়া। 
৩। ইছুরের উৎপাত । 


সঞ্চিত শস্যে নানারকম পোকা জন্মায় । 

বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন রকমের পোকা! 
দেখা যায়। শস্যে যদি একবার এইসব 
পোকা জন্মায় তা থেকে শস্য বাঁচানো এক 
__ রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সতর্কতা 







শস্যে যাতে পোকা- মাকড় 


না জন্মাতে পারে বা ছাতা না পড়ে সেজন্য 


তা ভালভাবে শুকিয়ে রাখতে হবে। ঘরে 
রাখা শস্য রোদে শুকিয়ে বাতাস না ঢোকে 
এই রকম পাত্রে তা রাখতে হবে। পোকার 
আক্রমণ হলে তা দমন করার জন্য উপযুক্ত 
ওষুধ যেমন ই-ডি-বি বা ই-ডি-সি-টি এযাম- 
পুল ব্যবহার কর! দরকার। ইঁদুরের উৎপাত 
আমাদের দেশে খুবই বেশী। ইঁদুরের 
উৎপাত হলে গ্যা্টিকোয়াগুলেটু ওষুধ দিয়ে 
তা দমন করার চেষ্টা করতে হবে । 

শস্য রক্ষার জন্য নানা রাসায়নিক ওষুধ 
বার হয়েছে।, এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে 
কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার । 
ওষুধ ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে 
যাতে তার পরিমাণ যেন উপযুক্ত হয়। 
বেশী বা কম হলে ঠিক ফল পাওয়া যাবে না । 

উপযুক্ত ভাবে খান্য শস্য সংরক্ষন করে 
রাখা ছাড়া খাছর, যাতে অপচয় না হয় 
সেদিকেও আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। 
উৎসব ইত্যাদি নানা উপলক্ষে_অর্নেক 
সময় খানের প্রচুর অপচয় হতে দেখা যায়। 


সে বিষয়ে প্রত্যেককেই সতর্ক হওয়া 
দরকার। 


সারা বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা 
যেমন আমাদের ব্রাড়িয়ে যেতে হবে, সেই 
সঙ্গে তার সংরক্ষণ ও সুব্যবহারের চেষ্টাও 
করে যেতে হবে। এ কথা আমাদের মনে 
খা দরকার যে কটি শস্য বাঁচানো মানে 
কটি বাড়তি শস্যের উৎপাদন । 








অগ্রহায়ণ মাসের চাষ 


_অখহায়ণ মাস । এখন রবিশস্যের চাষের 
এ মাসের উল্লেখযোগ্য ফসল 
লা-বোরো ধান, গম, আলু, সরষে, 
_ ডালশস্য ইত্যাদি । 
এ মাসের মধ্যে বৌরো ধানের বীজ 
ফেলার কাজ শেষ করুন। বীজতলায় 
রোগ-পোকার আক্রমণ রোধ করতে সময়ে 
ওষুধ দিন। বিশেষ করে টুংরো রোগ 
প্রতিরোধের জন্য ৩০ দিনের চারায় প্রতি 
দশ শতক বীজতলায় দানাদার ওষুধ ২ কেজি, 
(ফিউরাডান ৩ দিন। 
রি 
_অগ্রহায়ণের মাঝামাঝির, মধ্যে বীজ 
বানা শেষ করুন। বীজ বোনার ২০ দিন পর 
৷ + বার আগাছা পরিষ্কার করুন এবং বোনার 
৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচ দেওয়ার সময় 
একর প্রতি ২৭কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন। 
এ মীসের মাঝামাঝির মধ্যে আলু 
লাগানোর কাজ শেষ করতে পারলে ভাল । 
নাবি জাতের জন্য কু্পর জ্যোতি লাগার | 
আগে লাগানো আলুতে চাপান সার দিন। 








তা ছাড়া সেচ, “পরিচর্যা ও রোগ দমনের 
ব্যবস্থা নিন। সেচ দেওয়ার সময় লক্ষ্য 
তিন-চতুর্থীংশের বেশী রন না at L 












এ মাসের মধ্যেই বীজ আখ শোধন করে 
বসান। জমি তৈরির সময় একর প্রতি 
২৫-৩০ গাড়ী-গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। 
ডালশস্ত চে 

এ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যে ছোল! বোনা শেষ করুন। 
ছোলার উন্নত জঃত হলো মহামায়া-১ ও 
মহামায়া-২। যে সব জমিতে ছোলার চাষ 
নতুন করা হবে সেখানে জীবাণুসাঁর বা যে 
জমিতে ছোলার চাষ হয়েছে তার কিছু মাটি 
ব্যবহার করুন। বীজ, শোধন করে বুন্ুন। 
আমন ধানের জমিতে ছোলা--পয়রা চাষ 
হিসাবে কর! যায়। মিশ্র চাষ হিসাবে সরষে +- 
ছোলা বা মুস্থর+গম বা গম+ ছোলা বা 
ছোলা অথবা মুস্থুরের সঙ্গে তিসি করা ষায়। 
শাক-সবজি 

এ মাসেও নাৰি ॥ জাতের ফুলকপি, 
বাঁধ্যকপি ইত্যাদি লাগানো যাবে। আগের 
মাসে লাগানো পেঁয়াজের ক্ষেতে চারা 
রোয়ার ৩০ দিন পুরে নাইট্রোজেন চাপান 
সার হিসাবে দিন। 


৩১ 





দমন সহজ 






-ডি-২২৮৫ এ নতুন 
জাতের গম " * 

নতুন দিল্লীর আই; ওঁ. আর, আই 
(1. A.R.T) থেকে এচ-ডি-২২৮৫ নামের 
একটি নতুন জাতের গম উদ্ভাবিত হয়েছে 
যেটি সোনালিকা গমের থেকে হেক্টর প্রতি 
৮ কুইন্টাল বেশী ফলন দিতে জক্ষম। 
প্রত্যেক বর্গমিটারে এই গমের শীষ সোনা- 
লিকার থেকে প্রায় ৫*টি বেশী হয়। 
: এই উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের গমটি 

নিয়ে ভারজ্ঞ্ষিতিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরীক্ষা- 


নিরীক্ষা করা হয়। আশা করা যায় আগামী 


খতুতে এই গমের বীজ চাষের জন্য বাজারে 


ছাড়া হবে। 
আপাততঃ আমাদের দেশের অর্ধেক ভাগ 


_গমই সোনালিকার আুবদান। হরিয়ানা, 
পাঞ্জাব, বিহার ও উত্তর প্রদেশে সোনালিকার 
চাষ হয়। নাবিতে বৌনার পক্ষে সোনালিকা 
উপযুক্ত হলেও সহজেই রোগাক্রান্ত হয় 
(এফ. আই. ইউ)। 

রাসায়নিক দ্বারা ফালারিস আগাছা 


গমের ক্ষেতে ফালারিস ল্লাগাছার 
উৎপাত কৃষকদের পক্ষে বিরক্তিজর্নক | 


 গেছে। 


বিরক্ত হবার কথাই তো। কারণ গমের 
ক্ষেতে ও ধান ক্ষেতে প্রদত্ত সেচ সার আত্ম- 
সাং করে এই আগাছা বেড়ে ওঠে। তাড়া- 
তাড়ি সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে মূল ফসলের বাড়ে 
ও ফলনে অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং কৃষকের 
ক্ষতি হয়। কৃষকেরা তাই যাতে আরও 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য হরিয়ারটী 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি উপায় বার 
করেছেন। 
ফালারিস “মানে কাংকি অথবা ক 
আগাছা যাতে বেশী ফলাও করে বাড়তে 
না পারে তার জন্য ডোমানেক্স, ট্রিবুনিল এবং 
টলকেন রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারের কথা 
বল! হচ্ছে। এই তিন প্রকার আগাছা 
দমনকারী রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগে 
দেখা গেছে যে হাত*নিড়ানি দ্বারা আগাছা! 
দমন করা “থেকে বেশী ভালো ফল পাঞ্জা 
বীজ বোনার৩৫ দিন পরে প্রতি 
হেক্টরে ২ কেঁজি হারে এই রাসায়নিক স্প্রে 
কর! হয়। ফলে দেখা যায়, ফালারিঙ্গ 
আগাছা তো দমন হয়ই আর ফলনও (ধান 
ও গম) বেশী তোলা,যায়। 


{= 


(এফ. আই. ইউ) 





















পঙ্জিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সধ্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটটগল্জ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের জুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, ক্ুষি জন্পকীয় জয়া 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষ্ণ যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্রাবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
ঈদ রঞল, সমবায় ও ক্কখিখাণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কুষ কলের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কুখকদের স্থানীয় এবং 
অষ্টিগত আট "সুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মহুসাভাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষপ ও সন্থাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, পাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুদিভিতিক কুটির ও ক্ষ দ্রশিক্প, প্রামীল জর্গনীতি ও ক্স 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংয়িল্ট বিষয়ে রেখাঠিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তরকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমূলয ২ বো নিম্নবৰ্নিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা প্রকাশিত হবার পর) নিংনলিখিত হারে 
সম্মানমূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ ই ৭৫ টাকা, গেট সাধারণ কুষি প্রযুক্জিগ্িত 
(চেকনিৰ্যাল) প্রবন্ধ ২৫০ টাকা, গে) সাধারণ কুষি বিষয়ক প্রবন্ধকিষি বিষয়ক নাটিকা ₹ ৪০ টাক টাজ্ ধারণ প্রবন্ধ 
ও কাটল £ 6০ টাকা, (ও) কিতা প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) 2 ২৫ টাকা) 

রচনা! ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনমিক) কালি দিয়ে স্পল্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পানিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসৃদ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪৪),পাঠাতে হবে। রচনার দৃইকপি 
পাঠান বানন্ধনীয়। যথাযথ মলোর ডাকটিকিট দেওয়া না শ্বাকলে জযনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে লা) 


গ্রাহক হবার নিয়ম ২ যে কোন স্বাসে বঙ্ন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈলাখ খেকে চৈজ পযন্ত 
এক বহয়েপ্ত কম সময়ের জনা গ্রাহক রা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা । অগ্রিষ 
জককালীন প্রদেয়, বার্ষিক টাদার হার ও" & টাৰ । চাঁদার টাকা “কষ অধিকর্তা পশ্চিমবন্গ''-এর নামে জেখা 
রেস্গাঙ্িত (রুসড পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাষ্িত চেক-এর খাধামে সম্পদক বক্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪৬, প্লাহাযস রোড, কলিকাতা-৭০০৪০০-৪ পাঠাতে হবে । 


শরপিব্জ্ঞাপলের হার ত প্রেখম প্রচ্ছলের জনা এবং অথ পৃষ্ঠার কম কোন বিজাগন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪ম কভার) হ 
৫০০ উাকা, পচ্ছদ বেয়/ভয় কভার) £ 8০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকাত সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বাষিক দুক্তিবছ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট সঙ্গোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছায়া ভীড় 
জজেস্মীকে বিজাপনের [মোট আনুলার উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ঈ্ধা একটি কফি সম্দাকত বা) এবং প্রামীণ সমস্যা ও উম্নয়নযলক যে কোন বিজ্ঞান (সপ্পকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত ধাম? সরকারী, বিখি বছ/ খত সংশ্া জব বেসরকারী প্রতিষ্ঠার, আাঙ্ছ, অবায় 
প্রতিষ্ঠান উত্তাদি সকলেই এই পত্রিকায় বৈজাগন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট 2 কলিকুুষিসহ বিডিও জেলায় একুর্রীধক কিরুয়কারী এএজপসী ভালিকাতুক্জ করা হয় । ১০০. কপি 
২ Ld 

কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না) এজেম্পীগুলিকে ২০ শতাংশ হায়ে কমিশন দেওয়া হয় । গ্জেল্সীকে অনার দেওয়া 

কপির সোট মূলোর টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অল্লিয আদায় দিতে হয় । 











বসুন্ধরা £ কার্তিক ১৩৯০: 


দিতে এনিয়ে এসেছে 


আধুনিক, প্রথায় চাষ এবং বদ আরও ক ফলনের ক. পা 5 
জত মানের বীজ . রর নট এট কে 


পারনি ২২7 কুবোটা/মিৎশুবিশি Hs I. 
__৩। “সুজল৷” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
রি পাম্পসেট 
/৪8। যন্ত্র ও হস্তচালিত “না 
পু স্প্রেয়ার (Sprayer) ক 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওষধ . ৫১ ৫। “বেলা” নাওয়ার।পেভাল্‌ 
| , ৩: (Thresh#) 
মাটি সংশোধক পে - ৬। উজ হুইলহো/সীড্‌ উই 


জৈব সার 


ৰ জুপরি, ’ i 
(ক) ভা দিনহাটায় কারেশন একটি সিগার ও চক % তৈরী 


| কারখানা স্থাপন করেছে__যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে ডা মানের টু 


 সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। | ্‌ 


(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় ঞ্টি কারখানা স্থাপন করেছে, _ 


যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


বিশদ বিবরণের জনা যোগাযোগ করুন ঃ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল গাস্ো-উরাট্ীজ 
কোরেশ্ন লিমিটেড৫ 


সংস্থা) 
২৩বি, নেতাজী জী রোড (৪র্থ, তল ), কলিকাতা হে «০১ 


_ টেলিগ্রাম £ এগ্রিনপুই ২ | িটলিফোন: ২২-২৩১৪ 


রী প্রেম লিমিটেড? শ্ব 


| 





ক 





FA HD স্‌ 
৯১--২৫/০ 
পি 





lV UG 


ঘিএশ বর্ষ | ১৩০ (পোষ 


পু 


উন্নত প্রথায় বোরো ধানের চাষ করুন «১১ 
শীতের মোহনী ফুল/ 
"সমরেন্্রনাথ ঘোষ 


সবজি কৃষক ওযাইছুল্া/ 
অনিমেষ রায় ১৭-২২ 


পেঁয়াজের চাষ/হিতেন্্রকুমার রায়  ২৩--২৫ 
আলুর রোগ ও তাঁর প্রতিকার ২৬--২৮ 


সম্পূর্ণ শিকড় পরভোজী (আরোবাংকি বা 
= ক্রমরেপ)/ডঃঅজিতকুমার পাল ২৯--৩* 


মাঘের চাষে কী করণীয় ৩১ 


আলুর শহাবীমা ৩২ 


সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ধদ . 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 

(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা) 

আধশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 

অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা : 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


বল্ল 
পৌষ ১৩৯০ 


£423| কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 8 } হা A 





হি ত সেচের সুবিধা: থ কলে 









; 2৮০ 


সঠিক। জাতটি হে বেছে যি বীজ, পু করে রন 


বোনার সময় 

_ কাতিকের মাঝামাঝি থেকে অভ্রাণের 
শেষ পৰ্যন্ত, বীজতলায় বীজ বোনার হজ 
সময়। 

উন্নত জাত 

সেচের জল পাওয়ার স্থুবিধা অনুযায়ী 
বোরো ধানের জাত বেছে নিতে হবে। 
চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেচের জল 


পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সি. আর. ১২৬- 
8২-১, সি. এন. এম. ২৫, আই. ই. টি. ১৪৪৪ 


রেসি), ২২৩৩, ৮২৬ ও আই. আর. ৫০; 
চৈত্রের শেষ পর্যন্ত সেচের জলের ব্যবস্থা 
থাকলে পলমন ৫৭৯, আই. আর. ৩৬ আই. 
ই, টি. ৪৯৯৮ ও রত্বা ; বৈশাখের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত সেচের জল পাওয়া গেলে সি. এন. 


এম. ৩১, আই. ই. টি, ২৮১৫, লাঠিশাল, 


কলমা ২২২ ও মাস্থুরি; বৈশাখের মাঝা- 


_ মাঝির পর পর্যন্ত সেচের জল পাওয়া গেলে 







আই. ই. আর.২০, জয়া, আই. ই. টি. ২২৫৪, 
ডে এন. বি. পি. ২১৭, আহি i টি. ৬১৪১ 


ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নিতে হবে। 
বীজতলায় সার প্রয়োগ রা. 
বোনার আগে ৮০* কেজি কম্পোস্ট বা 
গোবর; ২ কেজি নাইট্রোজেন, ২ কেজি 
ফসফেট ও ২ কেজি পটাশ ১* শতক 
বাঁজতলায় প্রয়োগ করতে হবে। বোনার 
৩ সপ্তাহ পরে ১ কেজি ও চারা তোলার. 
১ সপ্তাহ আগে ১ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান হিসাবে দিতে হবে। ll 
বীজ বোনা 
বীজতলা গভীরভাবে চাষ দিয়ে, আগাছা 
বেছে নিয়ে সার-দিয়ে কলানো বীজ পাতলা 
করে বুঝুন । ৃ 
সেচ নর 
বীজ বোনার ২ থেকে ৩ ঘন্টা পরে 
বীজতলায় সেচ দিন। ২৪ ঘণ্টা বীজতলার . 
উপর ২২ সে. মি. (১ ইঞ্চি) জল রাখুন।.. . 
বীজতলায় রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ 7 
7 বরন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তাঁ কৃষিকর্মীর : 











কলিকাতা 1 ৭১, 









বাংলার কৃষিক্ষেত্রে পৌষমাস রবী মরস্থুমের একটি 2 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একদিকে পাকা ধান ঘরে উঠেছে। অন্যদিকে 
রবি ফসল ক্ষেতে প্রস্তুতির পথে। পশ্চিমবঙ্গে খরিফ মরন, 
ভব | যেমন একটি প্রধানতম কৃষি খতু। আবার বছরের খাদ্যের 
'{| সাধিক সাফল্য নির্ভর করে রবি ও বোরো ফসল যথাযথভাবে 

| ঘরে উঠলেই। এ বছর প্রাকৃতিক পরিবেশ মোটামুটি চাষে 
_ অন্থকূল। কাজেই রবি-গ্রীত্ম ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
| রকম প্রচেষ্টাই করা দরকার। আলু, গম, বোরো ধান, তৈল জি 
ও ডালশস্ত নিয়ে রবি-গ্রীগ্মের ফসল এখন ক্ষেতে ধারে বেড়ে 
উঠছে। এই শস্তের এখন যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন। রোগ- | 


রঃ নি রি, পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ যথাযথভাবে প্রয়োজন 
নিত 










অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। 2 
এই সময়ের ফসলের মধ্যে আলু একটি অতি প্রয়োজনীয় 
অর্থকরী ফসল। পৌষের মাঝামাঝি থেকৈ আলুতে জলদি বা (i 
নাবি ধসা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সরযেতে 0 
এই সময় জাবপোকার আক্রমণও হতে দেখা যায়। আক্রমণ 2 
মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে সঙ্গে টি 
নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। a 
আলু যেমন অর্থকরী ফসল, তেমনি এর. চাষে খরচও ৃ 
যথেষ্ট। প্রাকৃতিক কারণে শস্তের ক্ষতি হলে কৃষকদের 
বিপদের মুখে পড়তে হয়। এই সঙ্কট থেকে কৃষকরা যাতে. 
রক্ষা পান সেজন্যে আলুর শস্তবীমার সুবিধা কৃষকদের 
_ জন্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
পশ্চিম দিনাজপুর, মুশিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, 
বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি দশটি জেলার সাতাশটি মহকুমায় 
কার্যকরী করা হয়েছে। আলুর শস্তবীমার জন্য নির্ধারিত 
মহকুমার কৃষকদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তারা 
যেন নিজের এলাকার কৃষিধণ প্রদানকারী ব্যাংকের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে এই সুযোগ নেন । 
এ বছর রবি-গ্রীষ্ম ফসলের উৎপাদন বাড়ার ্ 


LE 








এই চাষের এনাকা বাড়াবার উপর গুরু দেওয়া হয়েছে রর 


সেজন্য সেচের জলের সরবরাহের দিকেও, নজর দেওয়া হয়েছে। 
বেশী এলাকায় চাষের জন্য অন্য বছরের তুলনায় সারের 
চাহিদা এ বছর বেড়েছে । কৃষকরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় 





সার ঠিকমত পান তার জন্য সরকার সব রকম চেষ্টা করছেন। টি 
তবে কৃষকদেরও সারের ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই যত্ব নিতে হবে। .. 


ফলন বাড়াবার জন্য যেসব জিনিসের দরকার তার মধ্যে সারের 
দামই সবচেয়ে বেশী। কাজেই সারের ব্যবহার এমনভাবে 
করতে হবে যাতে এর কোন রকম অপচয় না হয়। এ 





বিষয়ে প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে কৃষকরা যেন 
a পরামর্শ করেন। 


বা পৌষের ঠাণ্ডায় আমের কথা কারও মনে হয় না। কিন্ত 
ইতিমধ্যেই আম গাছে মুকুল আসতে সুরু করেছে। আর. 


টি _ মুকুল থেকেই তো আম। মুকুল যাতে নষ্ট না হয় তা দেখা 
 দরকার। আমের মুকুলে এই সময়ে শোষক পোকার 





আক্রমণের ভয় থাঁকে। সে জন্য মুকুল আসার সময় একবার 
ও গুটি ধরলে আর একবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে 


রা রা পোকা দমনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে 





আমের য ফলন ভাল হবে। 
এই পৌষে ও কৃষকের তাই ফসলের যথাযথ তদারকির কাজ 


তি খুবই গুরুতপূর্ন। এ বিষয়ে সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন | 





হলে কবকয়া যেন স্থানীয় রব সঙ্গে যোগাযোগ 
বা টন রি 








আউশ ও আমনের চেয়ে বোরো ধানের 
গড় ফলন অনেক বেশী। যেসব এলাকায় 
পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ভাল সেচের 
সুযোগ আছে সেখানে বোরো ধানের চাষ 
করুন। সেচের জল কবে পর্যন্ত পাওয়া 
যাবে তা জেনে কোন্‌ জাতের বোরো ধান 
চাষ করবেন তা ঠিক করুন; কারণ অনেক 
সময় জলে টান পড়ায় নাবি জাতের ধান 
শেষের দিকে মার খায়। একথা মনে রেখে 
বৈশাখ মাস পর্যন্ত যেখানে সেচের জল 
পাওয়া নিশ্চিত শুধু সে-সব জমিতে ই বোরো 
চাষ সীমাবদ্ধ রাখলে ফলন মার খাওয়ার 
কোন ভয় থাকে না। অপেক্ষাকৃত নীচু 
জমি এবং যেখানে মাটির জল ধারণের ক্ষমতা 
বেশি সেখানে বোরো ধানের চাষ করা 
বাঞ্ছনীয়। ভাল ফলন পেতে হলে প্রতি 
বর্গহাতে ৭*-__৮০টি শিষ থাকা দরকার। 





টন্নত গ্রথায় বোরো 


ধানের চাষ কর্ম 





তলে মার্চ রস 8 
এ মাঝামাঝি) 


বোরো ধানের জাত 


লে ১২৬-৪২-১, রশ ২৫, ৃ 
আই-ই-টি ১৪৭৪ (রসি), আই-ই- টি ২২৩৩, ১ আইই-টি 


৮২৬ ও আই-আর ৫০: 


১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত 
(চৈত্রের শেষ) 
৩*শে এপ্রিল পর্যন্ত 
(বৈশাখের মাঝামাঝি) 
৩০শে এপ্রিলের পরে 
“(বৈশাখের মাঝামাঝির পর) 
যদি কান্তিকের শেষ এবং অগ্রহায়ণের 
প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ ফেলা হয় এবং 
আনুমানিক ৪৫ দিনের মধ্যে চার! রোয়া 


যায় তবে সেচের জল পাওয়ার সময়সীমা 


অনুযায়ী উপরে বলা ধানের জাতগুলির 
কার্যকারিতা নির্ভর করবে। এর পরে বীজ 
ফেললে বা রুইলে শেষের দিকে জলের 
টান পড়ে, পাকতে দেরি হয় ও ফলন কম 


. হয়। লাঠিশাল ও কলমা ২২২, পৌষের 


 মাঝামাঝির মধ্যে রোয়া শেষ করে ফেলতেই 
বোরো ধানের জাত ও লাগানোর সময় 
এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের 
রোগ-পোকার নাম টস 
জার 





প্রতিরোধ ক্ষমতার ৰা সা 
_ আই-ই-টি ২৮১৫ জি, আই-আর ৩৬ ও 


পলমন-৫৭৯, আই-আর ৩৬, রা 

আই-ই-টি ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) ও রত্ধা 

দি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫ শী, 
লাঠিশাল ও কলমা ২২২ 
আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ), আই-ই-টি ৬১৫১ 
(কুস্তি), সি-এন-বি-পি ২১৭ ও সি-এ এন-এম ২0. 





মধ্যেই কেটে ফেলা যায় কারণ রী টা 





জলের সাশ্রয় হবে, জলের টান পড়ায় ফসল 


মার খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ- ১43 
পোকার আক্রমণ কম হবে এবং (৩) বর্ষার 


চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন রোদ-হাওয়া 
খাওয়ালে মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা ঠিকমত 
বজায় থাকবে । 


বোরো! ম্রস্থমে যেসব এলাকায় যে যে 
পোকা ও রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত 
বেশি সেইসব এলাকায় নীচের তালিকা 
থেকে রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল জাত, বেছে দিয় 
চাষ করুন 1 রা ; 






আই-আর ৫৯ . 


ডি 


আই-আর ৩৬ ও আই-ই-ট ৮২৬. 












বর এক একর জমি রোয়ার জন্য ১৮ থেকে 
8 পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার । 
সর ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান ২১ কেজি 
ও মোটা ধান ২৪ কেজি লাগবে। 













বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারার 
রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ শোধনের 
জন্য দেড় লিটার জলে চার গ্রাম মিথোক্সি 







৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। যে সব 
বীজ ভেসে উঠবে তা ফেলে দিন। বাকি 
বীজ ২২ সেমি (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে 
ওপর বিছিয়ে দিন এবং অন্য একটি 
জে চট দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘন্টা অথবা 
পর্যন্ত কল না গজায় ততক্ষণ চাঁপা 







প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল জাত 

আই-ই-টি ৮২৬ 
আই-আর ৩৬ ও সি-এন-এম ২৫ 
আই-আর ৩৬ ৃ 
আই-আর ২০, আই-আর ৩০, আইনি, ৩৬ 
 আই-আর ৫০ ও আই-ই-টি ২৮১৫ (শ্তাপ্রী) 






(৬ কাঠা বা ৪০০ বর্গমিটার বা মে 


ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে 









কাতিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহ 
শেষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর 
মাঝামাঝি) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ 
উপযুক্ত সময়। 
বীজতল। তৈরি ও সার দেওয়া 
এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ 










২০০০ বর্গহাত) জমিতে বীজতলা 
করুন। সেচ ও অন্যান্য পরিচ 
চারা তোলার স্থুবিধার জন্য ৭:৬২ মি 
(২৫ ফুট) লঙ্কা এবং ১:২২ মিটার (৪ ফুট), 
চওড়া মাপের পাশাপাশি কতকগুলি 
বীজতলায় ভাগ করে নিন। প্রতি 
বীজতলার চারিদিকে ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) 
গভীর ও ২৭ সেমি (৮ ইঞ্চি) চওড়া 















দিয়ে রাখুন । নালা রাখুন। 
দশ শতক বীজতলার জন্য সার | 
চাপান সার 
সারের বীজতলা তৈরীর সময়  বোনার ৩ সপ্তাহ চারা তোলার ১ সপ্তাহ 


প্রকার (বীজ বোনার আগে) 


কম্পোস্ট বা গোবর ৮০০ কেজি 





পরে আগে 


পপ পপ 





চাপান সার 


সারের বীজতলা তৈরীর সময় বোনার ৩ সপ্তাহ চারা 5 ১ সপ্তাহ 
প্রকার (বীজ বোনার আগে) পরে এ আগে ৃ 
নাইট্রোজেন হই ' ১কেজি  ১কেজি 
ফসফেট 4:5১ — — 
পটাশ . সং রি Se 
বীজতলায় বোনা, সেচ ও অন্যান্য রিলে ১ মিলিলিটার হিসাবে হিনোসান, 
পরিচর্যা যেক্ষেত্রে হিনোসান পাওয়া যাবে না 


* বীজতলা গভীর করে ভালভাবে চষে, সেখানে ১ মিলিলিটার কিটাজিন বা 





আগাছা বেছে, পরিমাণমত সার দিয়ে 
ও সমতল করে কাদানো বীজতলায় 
কলানো বীজ পাতলা করে বুনুন। 
বীজ বোনার ২ থেকে ৩ ঘন্টা পরে 
বীজতলায় সেচ দিন। ২৪ ঘণ্টা 


... বীজতলার উপর ২ই সেমি (১ ইঞ্চি) 
জল রাখুন। পরে বীজতলায় ছিপছিপে 


জল রাখুন। 
চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় 
জলের পরিমাণ বাড়ান। 

৯ ৩ সপ্তাহ পার চারার বাঁড় দেখে 


ৃ 8 ৃ পরিমাণমত নাইট্রোজেন চাঁপান দিন। 
৯ টুংরো রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য 
_ প্রতি ১০ শতক বীজতলায় দানাদার 


ওষুধ ২ কেজি ফিউরাডান ৩-জি 


__ কার্বোফুরান ১%) ৩* দিনের চারায় 
. দিন। দানাদার ওষুধ ব্যবহার করার 
সময়ে জমিতে জল ধরে 
টি লা ঝলসা রোগ রোস্ট) দেখা 


রাখুন। 


৩ মিলিলিটার কুমান-এল অথবা ২ গ্রাম 


জাইরাইড ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে 
করুন। পুষ্ট বীজের ব্যবহার, বীজ 


শোধন এবং বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক 


ব্যবস্থা ঠিকমত নিলে ফসলে রোগের _ 
আক্রমণ বিশেষ দেখা যায় না, দেখা 


গেলেও প্রকোপ 
প্রয়োজন হলে পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য প্রতি" লিটার 

ই মিলিলিটার ফসফামিডন বা 
১ মিলি ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি গুলে 
স্প্রেকরুন। ্‌ 
৩০ লিটার জল লাগবে 


বেশী হয় না। 


১০ শতক বীজতলার জন্য 


* চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার 


বার দেখে প্রয়োজন হলে নাইস জন 


চাপান সার দিন। 


এর পর বীজতলায় ২২ থেকে ৫ সেমি 


(১ থেকে ২ ইঞ্চি) পরিমাণ জল চারা 
তোলার সময় পর্যন্ত ধরে রাখুন I 












ড়িভাবে চাষ করে মই দিয়ে সমান 
জল ধরে রেখে মাটি পচান দিন। 
রোয়ার আগে ১০ থেকে ১২ সেমি 
থকে ৫ ইঞ্চি) গভীর করে আড়া- 
আড়িভাবে চাষ করে নরম কাদা তৈরি 
করুন। তার পর মই বা পাটা দিয়ে জমি 

ভালভাবে সমতল করুন। জমি অসমান 
: থাকলে ফলন কমে যায়। 







(ক) জলদি জাত? রত্বা, পলমন-৫৭৯, 
| আই-আর ৩৬ ইত্যাদি 
(খ) নাবি জাত : কুস্তি, প্রকাশ, 
সি-এন-বি-পি, সি-এন-এম 
ইত্যাদি 
গে) দেশী উন্নত জাত £ লাঠিশাল, 
__ কলমা ২২২ ২ ইত্যাদি 


ক) জট, কলমা ২২২ £ পৌষের 
ূ পর্যস্ত (ডিসেম্বরের মধ্যে)। 

(খ) অন্তান্ত জাত £ মাঘের মাঝামাঝি 
পৰ্যন্ত (জান্ুয়ারীর মধ্যে)। 

৫ থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়া 
যায়। এর জন্য বীজতলায় বোনার পর 
সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ মত সময় 


রে রোয়ার, জমি তৈরির ছু'সপ্তাহ আগে 





বসুন্ধরা £ পৌৰ ১৩৯০, 
পরিমাণমত সার দিন 


প্রথম চাষেই একর প্রতি ৮ থেকে 
১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার 
সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করুন। না হয়ে থাকলে রোয়ার জার 
কাদা করার সময়ে শেষ চাষের আগে 
নিয়লিখিত হারে রাসায়নিক সার পু রে 
জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং লাঙ্গল 
ও মই বা পাটা দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভ 
মিশিয়ে জমি তৈরি করুন। 


একর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজি) _ 



















১০ 






২০ 


















লাগে। বোরো মরন্থুমে উরি, বয়সের 
চারাই রোয়া দরকার । নট 


চার! রোয়। 

বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলবেন 
যাতে চারার শিকড় বেশি না ছিড়ে যায়। 
চারা ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে এবং 
গুছি থেকে গুছি ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্বে 
লাগান। কলমা ও লাঠিশালের চারা ২. 
সেমি (৮ ইঞ্চি) * ১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) দূরে 


. হোন। 





ই £ পৌষ, ১৩৯, ৃ 








দূরে লাগান। প্রতি গুদ্িতে ২ থেকে ৩টি পরিমাণমত সেচ দিন 


চারা রুইবেন। রোয়ার গভীরতা যেন ৫ 
সেমি (২ ইঞ্চি) এর বেশী না হয়। কম 
গভীরে চার! লাগাবার জন্য রোয়ার সময় 
জমিতে ছিপছিপে (২ ইঞ্চির মত) জল 
রাখুন। কাদা কাদ। অবস্থায় রোয়ার 
গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোয়ার 
পর জমির কোণে কিছু বাড়তি বিছন রেখে 
দিন। রোয়ার ১০ থেকে ১৫ দিন পরে 
যেসব জায়গায় চারা মরে গেছে সেখানে 


বাড়তি বিছন থেকে নতুন চারা লাগান 


যাতে জমিতে কোন ফাক না থাকে । মনে 
রাখবেন ধানের ফলন জমির গুছিতে সংখ্যা 
ও শিষযুক্ত পাঁশকাঠির সংখ্যার উপর অনেক- 
খানি নির্ভর করে। ফাক ফাক করে চারা 
রুইলে অথবা মরে যাওয়া চারার ফাকা 
জায়গা সমবয়সের চারা দিয়ে সময়মত পূরণ 
না করলে ফলন অনেক কমে যাঁয়। তাই 
সঠিক দূরত্বে চারা রোয়া এবং সময়মত ফাঁকা 
জায়গা একই বয়সের চারা দিয়ে পূরণ করে 
দেওয়া উচিত। 

বাদামী শোষক পোকা উপদ্রত এলাকায় 


ও রোয়ার সময় থেকেই এই বিষয়ে সচেতন 
a _রোয়ার সময়ে ১২ সারি অন্তর ১. 
সারি ফাক রেখে চারা লাগান। 


বি এতে 
_ ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে ক্ষেত পরিদর্শন করা ও 
ভালভাবে গাছের গোড়ায় ওষুধ দেবার ও 


১০ 


_* প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সেচ দিলে 


লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। চার! 
ৃ রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন । 
* তারপর থেকে জমিতে মোটামুটি ৫ সেমি 
(২ ইঞ্চি) জল রাখুন। এজন্য জমিতে 
প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে । ফাড়ানো 
জলের গভীরতা বেশি থাকা ঠিক নয়। 
বেশি জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্যা 
কমে যায়, গাছ মোটা হয় না। 


চাপান 


সার দেবার আগে সম্ভব হলে জমি থেকে 


জল বার করে দিন। তবে মাটি যেন 
ফেটে না যায়। এর ফলে মাটি থেকে 


দূষিত বাতাস বেরিয়ে যাবে আর 


চাঁরাগুলি মাটির জৈব পদার্থ থেকে সহজে ্‌ 


খাবার নিতে পারবে। 


ক 


এরপর সুপারিশমত চাঁপান সার দিয়ে 
আবার সেচ দিন। এই সময় থেকে 


দানা পুষ্ট হবার সময় পর্যন্ত জমিতে -$ 


অস্ততঃ ২২__৫ সেমি. (১--২ ইঞ্চি) জল 
ধরে রাখুন। তাহলেই পরিমিত সেচের 
মাধ্যমে আপনার ফলন সার্থক হয়ে 
উঠবে। 


সময়মত নিড়ান দিন 














রা মাটির ভেতরের দূষিত গ্যাস বের করা রা 
অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হবে। এই ফাক এবং আগাছা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে 

রাখার জন্য ধানের ফলন তেমন কমে মাঝে মাটি ঘেটে দেওয়া দরকার । এজস্থ 
টা গার আশা নেই। 2 


চারা রোয়ার পর ১৫ দিন স্তর ২ বার হাত : 





দিয়ে মাটি ঘেটে দিন ও আগাছা তুলে পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং 

ফেলুন। পাশাপাশি সারির মধ্যে সর থোড় আসার মুখে আর একবার নাইট্রোজেন 

নিড়ানি যন্ত্র চালিয়েও মাটি ঘেটে দেওয়া চাপান সার দিন। সম্ভব হলে সার চাপান 

যায়। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করলে সারির দেবার আগে জল বের করে চাপান দেবার 

মধ্যে যেসব আগাছা থেকে যায় সেগুলি ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার জল ঢোকান। 

হাত দিয়ে তুলে ফেলুন। এই পদ্ধতি আপনার সার্থক ফলনের 
পরিমাণ মত চাপান সার দিন। সহায়ক। 


১১ 














সমরেন্্র নাথ ঘোষ 


আমাদের দেশে শীত খতু মানেই 


রি টি  শীক্মী ফুলের খতু। এর অর্থ এই নয় যে 
অন্ত খতুতে মৌন্তুমী ফুল ফোটে না। তবে 
ই নানা ও জাতের নানা বাহারের এমন বৈচিত্র্যময় 


_ ফুল-সম্তার অন্য খতুতে মেলে না। তাছাড়া 
শীতকালে ঝড় ঝাপটা, বৃষ্টি বাদলা এবং 
প্রচণ্ড তাপের উৎপাত না থাকায় ফুল ফোটা 


2 টা ফুল ফোটানো অনেক সহজ। 


; খাদের বাগানে জায়গা আছে তাদের 

পক্ষে স্থায়ী ফুলের গাছের সঙ্গে মৌস্থমী 
__ ফুলের গাছ লাগানো৷ নিশ্চয়ই সম্ভব । কিন্ত 
__ বদের বাগান খুবই ছোট যেমন আজকাল- 
কার মফঃস্বল সহরে বাড়ীর সঙ্গে এক চিলতে 
জমি মাত্র সম্বল বা কলকাতা এবং অন্য শিল্প 
সহরে বহুতল বাড়ীর ফ্ল্যাটের বারান্দা, 


জানালার গোবরাট বা ছাদই ভরসা তাদের 
2, টো থাকলেও নো ফুল ছাড়া অন্য ফুল 


১২ 


শীতকালই হচ্ছে তাদের কাছে প্রধান লে ্ 


মরস্থুম । 
বাতাসে এখন শীতের আমেজ । জের যি 
ফুলের জন্যে এখনই তৎপর হতে হবে, নাহলে 
দেরী হয়ে যাবে। এ প্রবন্ধে কয়েকটি বাছাই 
করা মৌন্বুমী ফুল সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হ’ল যেগুলো লাগিয়ে সত্যিই আনন্দ পাবেন। 
এই ফুলগুলি দিয়ে ঘরের সৌন্দর্য্য বহুগুণ 
বাড়িয়ে তোলা যাবে। এই ফুলগুলির মধ্যে 
আবার গাঁদা বাড়ীর গৃহিনীদের দিত্যপূজোর 
ফুল হিসাবে অপ্রতিদন্দী ] 

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত ফুল। a 
বর্ণ বৈচিত্র্য এর কম নয়। উজ্জল হলুদ, 





হালকা হলুদ, লালচে হলুদ, কমলা, বাসন্তী 


ইত্যাদি রঙের গাঁদা সাধারণতঃ পাওয়া যায়। 
বড় আকারের ঠাস! ফুলের জন্যে আফ্রিকান 


৬ 






















হয়। এই প্রজাতির লম্বা জাতের গাছের 
উচ্চতা ১ মিটার পর্য্যন্ত হতে পারে। তাই 
দের হাতে জায়গা কম তাদের এই 
[জাতির বামন জাত বেছে নেওয়া ভাল। 
এই বামন জাতের উচ্চতা ৩*--৩৫ সেঃমিঃ 
এর বেশী হয় না। কিউপিড, হ্যাপিনেস, 
স্পান গোল্ড, হনিকম্ব এর কয়েকটি ভাল 
মন জাত। 
. গাঁদার আর একটি প্রজাতি হচ্ছে ফ্রেঞ্চ 
মরিগোল্ড । এদের গাছের উচ্চতা ৪০- 
8 সেঃ মিঃ ৷ রঙের বৈচিত্র্যে এ আফ্রিকান 
মেরিগোল্ডকে হার মানায়। এই প্রজাতির 
ফ্রেম, ফ্লেমিং ফায়ার, রাষ্টি রেড, লিজিয়ে 
অফ অনার, রেড হেড, ষ্টার অফ ইণ্ডিয়! 
ভাল জাত। এই প্রজাতির আবার বামন 
জাতও আছে । এদের গাছের উচ্চতা ৩৫ 
সেঃ মিঃ এর বেশী হয় না। অরেঞ্জ ফ্রেম, 
টম থান্ব, ফায়ার গ্লো, লেমন ড্রপ এই শ্রেণীর 
গাঁদার সিঙ্গল সিগনেট প্রজাতির কমলা, 
এ হীলকা তু যে ছেট ছোট 
ছোট ছোট উব দিয়ে ঘরের ভিতরও '* সুন্দর- 
ভাবে সাজান যায়। পুমিলা, গোল্ডেন 
জেম, লুলু, দিঙ্গল মিগনেটের কয়েকটি ভাল 
জাত। সিঙ্গল সিগনেটের গাছের উচ্চতা 
৩০৩৫ সেঃ মিঃ হয় । 
আফ্রিকান মেরিগোল্ডের বীজ থেকে 
চারা তুলে এ মরস্ুুমে ফুল ফোটাতে একটু 


ঢ প্রজাতির ভাল জাত বেছে নিতে 





দেৱী হয়ে গেছে, তবে তৈরী চারাগাছ 


বনুন্ধরা : £ : পৌষ: ১৩৯০ 















অনায়াসে লাগানো যাবে। ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ড 
এবং সিঙ্গল সিগনেটের বীজ লাগানোর 
মরস্থম এখন পুরোদমে চলছে। 


ঞ্যাধীর 


চন্দ্রমল্লিকার মত। এর রঙের বাহার খুব। 
নীল, সাদা, গোলাগী, বেগুনী, ল্যাভেণ্ডার 
ইত্যাদি নানা রঙের ফুল পাওয়া যায়। 
এর পাঁপড়িও রকমারি আকৃতির হতে 
পারে। কোন জাতে পাপড়ি সরু ফিতের 
মত, কারও বা পাখির পালকের মত, কারও 
পাঁপড়ি ঠাসা, কারও বা এলোমেলো 
ছড়ানো । ফুলদানীতে, তোড়ায় এমন কি. 
মালাতেও গ্যাষ্টারের কদর আছে। 1 
গাছের উচ্চতা ৮*--৯* সেঃ মিঃ পর্যন্ত 
হতে পারে, তবে বামন জাতও আছে। 
এদের উচ্চতা ২:--২৫ সেঃ মিঃ এর 
নয়। 
মাঝারি ও লম্বা গাছের জাতের মধ্যে 
ক্যালিফোনিয়ান জায়ণ্ট, ডাচেস, সুপার 
প্রিন্সেস, আলি বার্ড, বু ওয়াণ্ডার, আমেরিকান 
বিউটি, রোজাবেলা, বোকে ইত্যাদি নাম 
করার মত। বামন জাতের মধ্যে ডোয়াফ 
কুইন, ডোয়াফ্ ট্রায়ন্ফ-এর ফুল বেশ ভাল। 
এ্যাষ্টারের বীজ বোনার সময় আগষ্ট- 
সেপ্টেম্বর মাস। জাতভেদে এ্যাষ্টারের ফুল 
আসে ৩২ থেকে ৫ মাসে। 


১৩. 





কারনেশান 

মিষ্টি লবঙ্গ সুগন্ধি কারনেশান ফুল 
ইউরোপ আমেরিকার মত আমাদের দেশেও 
সৌখীন বাগানবিলাসীদের কাছে সমান 
প্রিয়। ঘর সাজানোয়,। ফুল-দানীতে, 
তোড়ায়, বাটনহোলে কারনেশানের বহুল 
ব্যবহার। ফুলের রঙ হয় সাদা, লাল, 
হলুদ, গোলাগী, বেগুনী, ঘিয়ে, ল্যাভেগার, 
কালচে লাল ইত্যাদি। ইউরোপীয় সংস্কৃতির 
অনুকরণে আমাদের দেশেও এখন ভি. আই. 
পি বা অতিথি আপ্যায়নে কারনেশান ফুলের 
উপহার স্ুরুচির পরিচায়ক । 

জাত অনুসারে কারনেশান গাছের 
উচ্চতা ৫* থেকে ৯০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হয়। 
ভাল জাতের মধ্যে এনক্যান্ট-ডি-নাইস, 
মার্গারেট, রিভারিয়! জায়ান্টস্‌, অরেঞ্জ সরবত, 
স্তামন স্পেশাল, প্রিন্সেস্‌ এলিস, লিটল জেম 
নাম করার মত। 


বীজ চারাবার সময় আগষ্ট-সেপ্টেম্বর | 
ফুল আসতে প্রায় চার মাস লেগে যায়। 


স্যাপ ড্রাগন 

শীতের মৌন্থ্মী ফুলের মধ্যে একটি 
অতি পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় ফুল। 
কাণ্ড থেকে ২০২২ সেঃ মিঃ লম্বা 
শীষের উপর দুপাশে সাজানো থাকে লম্বাটে 
ধরণের ফুল। বোটার দিকে পাপড়ির উপর 
আন্দুলের চাপ দিলে ফুলের মুখটা হাঁ হয়ে 
হয়ে যায়। ফুলের রঙ লাল, সাদা, হলুদ, 
বেগুনী, ঘিয়ে, গোলাগী, কমলা ইত্যাদি হয়। 
ছু-রঙা ফুলও দেখা যায়। ফুলদানীতে এবং 
তোড়ায় এর খুব ব্যবহার হয়। 

জাত অনুসারে গাছের উচ্চতা ৩* 
সেঃ মিঃ থেকে ১২০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হতে 
পারে। প্রচলিত জাতের মধ্যে লম্বার মধ্যে 
টেম্পল, ফ্লোরাডেল জায়াণ্টস্‌, ক্রিমসন 


১৪ 


য়াণ্ট ; মাবারীর মধ্যে চিপটপ; বামন 


মধ্যে ধ্য হাইব্রিড লি লিটল জেম, টন্ব থান্ব 





টন লব পাত, চি অক্টোবর 
মাস। গাছের ২২--৩ মাস বয়সে ফুল আসে । 
একটি সুন্দর ফুল। দূর থেকে দেখলে 
হয় রঙ বেরঙের প্রজাপতি বসে 
অ নীল, লাল, হলুদ, গোলাপী, 
কালো, সাদা ইত্যাদি নানা রঙের ফুল আর 
_ পাপড়ির রঙের সঙ্গে' রঙ মিলিয়ে ফুলের 
ঠিক মাঝখানে অন্ত রঙের গাঢ় ছোপ। 
পাপড়িতেও নানা সুক্ম রঙের কারুকার্য, 
মনে হয় যেন কোন মুহুর্তে প্রকৃতি রঙ তুলি 
নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছিলেন। 
প্যানজির গাছ ছোট, লম্বায় ২০-২৫ 
সেঃ মিঃ ! সামান্ত একটু লতিয়ে যাওয়ার 
ছে কিন্তু লতানে গাছ নয়। ছোট 
ধারে কিন্বা ঝুলন্ত টবে বেশ 
ম্। সামান্য ছায়া হলেও গাছের 
ৃ অস্ুবিধা হয় না। 
 প্যানজির ভাল জাতের মধ্যে পিকসি, 
কুইন, আলেকজান্দ্রিন, লর্ড বীকন্সফিল্ড, 
মাউন্ট এভারেস্ট থর জায়ান্টস, মাষ্টারগীস, 
_সুগ্রীমো নাম করার মত। 
বীজ থেকে চারা তোলার সময় 
 সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। গাছের ৩-৩ 
মাল বয়স থেকে ফুল আসে । 








বাগানের এমন জায়গায় যেখানে 
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স্যালভিয়া 


বারান্দা, ব্যালকনি বা বা 


করতে হয় সেখানে স্যালভিয়া অন 
লাগানো যাবে। ১৫-২০ সেঃ মিঃ ৷ পীত 
উপর আগুনে লাল বা সিছরে লাল ছোট 
ছোট ফুল দেখতে বেশ ভাল লাগে যদি 
আবার একসঙ্গে অনেকগুলো গাছ সাজিয়ে 
লাগানো যায়। রঃ না 

গাছের উচ্চতা ৭০-৮০ নে হয় 1 | 
তবে বামন জাতের গাছের উচ্চতা ৩: 
সেঃ মিঃ এর বেশী হয় না। ক্রিমসন কিং, 
স্কারলেট কুইন, বনফায়ার, ভায়োলেট কুইন 
লম্বা গাছের ভাল জাত। বামন জাতের 
মধ্যে নাম করার মত রেড হুসার, ফায়ার 
ডোয়াফ; ব্রেজ অফ ফায়ার । 

বীজ চারাবার সময় সেপ্টেম্বর মাস। 
৩--৩ই মাস বয়সে গাছে ফুল আসে। 
ভারবেন। 

অল্প জায়গার পক্ষে ভাল মৌসুমী 
ফুল। গাছের উচ্চতা ৩. সেঃ মিঃ এর 
বেশী হয় না। গাছের একটু ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে চলা অভ্যাস। গাঢ় সবুজ রঙের 
পাতা অনেকটা পুদিনা পাতার মত কিন্ত 
পাতার কিনারা করাতের দাতের মত কাটা 
কাটা। খুব ছোট ছোট ফুল গুচ্ছে ফোঁটে। 
নীল, সাদা, লাল, ল্যাভেণ্ডার, বেগুনী, 
গোলাগী রঙের ফুল, অনেক সময় বিভিন্ন 
রঙের ছোপ। হ্যাগিং বাঁসকেট ও জানালায় 





বন্থুদ্ধরা £ পৌষ ১৩৯০ 


ছোট ছোট পটে লাগাবার পক্ষে ভারবেনা 
বেশ মানানসই | 

ভাল জাতের মধ্যে ল্যাভেণ্ডার গ্লোরী, 
রয়াল বু, স্তালমন কুইন, ষ্টার লাইট, মিস 
স্থণী নাম করার মত। 
ভায়ান্থাস (পিঙ্ক) 

বাগান বিলাসীদের একটি প্রিয় ফুল। 
সাদা, গোলাগী, লাল, নীল, বেগুনী, 
কমলা, বাসন্তী ইত্যাদি নানা রঙের ফুল 
হয়। ছুই বা তিন রঙা ফুলও পাওয়া 
যায়। এই ফুলে খুব হালকা একটি মিষ্টি 


সুগন্ধও আছে। ফুলের আকার খুব 
একটা ছোট নয়। সাধারণতঃ ২২_ ৩ সেঃ 
মিঃ ব্যাসের ফুল হয়। 


ভাল জাতের মধ্যে সোবল, স্যালমন 
কিং, পিঙ্ক বিউটি, বু পিটার, ব্রীভো ইত্যাদির 
নাম করা যেতে পারে। 

বীজ চারাবার সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মাস। 
ফ্ৰক্স 

বাগানের কেয়ারীতে লাগাবার ভাল 
ফুল। ছোট ছোট এক রঙা ও বহু রঙা 
অজস্র ফুলে বহুদিন ধরে সারা গাছ 
ভরে থাকে । গাছ বেশ ঝোপালে। হয়, 
গাছের উচ্চতা ৩০-৩৫ সেঃ মিঃ। 

টুইঙ্কল, ষ্টার, বিউটি, ব্রিলিয়ান্ট 
ভায়োলেসিয়া, ন্লোবল, আর্টশেডস্‌, গ্ল্যামার 
ইত্যাদি ফ্লক্সের ভাল জাত। 

বীজ চারাবার সময় সেপেম্বর-অক্টোবর । 


৩ মাস বয়সে গাছে ফুল এসে যায়।, 





ক্যালেগুলা 

কষ্টসহিষণণ ফুল হিসাবে পরিচিত। ছোট 
ছোট গাছে আন্মুপাঁতিকভাবে বড় বড় ফুল এবং 
তাদের রঙের ওজল্য স্বভাবত:ই মন কেড়ে 
নেয়। হলুদ রঙের ফুলই বেশী দেখা যায়। 
কমল, কমলালালের মিশ্রণ এবং বাদামী 


রঙও বিরল নয়। তোড়ায় এর বহুল 
ব্যবহার, ফুলদানীতেও সাজিয়ে রাখা যায়। 
গাছের উচ্চতা ৩০ থেকে ৬০ ঞ্রেঃ মিঃ 
পর্যন্ত হয়। ক্যালেগুলার নাম করার মত 
ভাল জাত ক্যাম্প ফায়ার, নোভা, ইয়োলো 
কলোসাস্অরেঞ্জ সান,ইগিয়ান মেড ইত্যাদি। 
বীজ বোনার সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। 
২২ থেকে ৩ মাস বয়সে ফুল এসে যায়। 
আমাদের দেশে সব শীতকালীন মৌসুমী 
ফুলের বীজ বোনার সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মাস। বীজ বুনতে দেরী হয়ে গেলে ভাল 
নার্সারী থেকে চারাগাছ কিনতে হবে। পশ্চিম 
বাংলার প্রায়, প্রতিটি জেলা-সহরে আজকাল 
মৌসুমী ফুলের চারাগাছ পাওয়া যায়। 
কলকাতায় কয়েকটি নামী নার্সারী ছাড়াও 


গাছের ১২ মাস বয়সে ফুল এসে যায়। আছে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
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ho 





মবজি কৃষক উবাই 


আমার গল্পের নায়কের কাহিনী শোনার 
পর আমার বার বার শুধু মনে হচ্ছিল “ওরা 
কাজ করে নগরে প্রান্তরে ।” দিন বদলাচ্ছে, 
ভাঙছে গড়ছে, নতুনের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কিন্ত 
সব কিছুর আড়ালে কৃষক শ্রমিক কাজ করে 
চলেছে নীরবে নিভৃতে । বেলডাঙ্গা ১ নম্বর 
ব্লকের পুলিন্দা গ্রাম নিবাসী ওবাইছুল্লা সেখ 
সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়াতে ওঁদের একনিষ্ঠ 
নীরব নিভৃত কাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্র মন্তব্যটি 
স্মরণে পড়ল। 

পাশের গায়ের কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক 
বলেছিলেন “আমার এলাকায় এবার ফুজ- 


7 শট 
বিষক্গবস্ত বিশেষজ্ঞ, মহকুম1 কৃধিকঃণ, বহরমপুর। 
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কপির বীজতলায় খুব বেশী ধসা রোগ হচ্ছে। 
দয়া করে আপনি গেলে ভাল হয়।” গিয়ে 
দেখলাম সত্যিই অনেকখানি এলাকা জুড়ে 
চারা ধসা রোগ জায়গা করে নিয়েছে। 
কারণ বীজ ও বীজতলা কোনটাই অনেকে 
শোধন করেন নি। 

বেলডাঙ্গায় ধসা লাগলে ফুলকপির 
বাজারে শুধু মুশিদাবাদ নয় সুদূর কলকাতা! 
থেকে শিলিগুড়ি আসানসোল পর্যস্ত সর্বত্রই 
ধস নেমে যাবে। কারণ ফুলকপির মোটা- 
মুটি প্রধান সারির উৎপাদক হল মুগ্সিদাবাদ। 
এখানে শীতের সবজির এলাকা প্রায় দশ 
হাজার হেক্টর । এর মধ্যে বেলডাঙ্গা ১নং 
জুড়ে আছে ২৩০০ হেক্টর । 


হ £ পৌৰ ১৩৯০ 


ঘুরতে ঘুরতে দেখ! হয়ে গেল এরা ৃ 
সাহেবের সঙ্গে। ওঁকে এক ডাকে এ এলাকার 
সবজি চাষীর! চেনেন। সবজি চাষে দক্ষ 
কৃষক হিসেবে ওঁর সুখ্যাতি ঢের। 

ওবাইছুল্লা সাহেব বয়সে প্রবীণ এবং 
চাষবাসের পরীক্ষা, নিরীক্ষাতেও অত্যন্ত 
অভিজ্ঞ। ওঁর কথাতেই বলি ওঁর নিজের কথা 
_তা ধরেন গিয়ে ৪০--৪৫ বছর ধরে শুধু 
সবজিরই চাষ করছি সেই দেশভাগের আগে 
থেকে । আমি তখন পনেরো ষোল বছরের । 
বাবা মারা গ্যালো। সম্বল বলতে আমি আর 
দুটো হাত। কেউ কোথাও নাই। জমি 
জায়গা! ঘর বাড়ী বুলতে কিছুই নাই। পেট 
চলা দায়। তখন চলন ছিল পাটের চাষ 
তাঁও বাবুদের হিসেব মত। নিজের খুশীমত 
করা চলবে না। তা গাঁশুদ্ধ বেবাক, হয় 
শুধু পাট করছে, না হয় আউশ। বেশীর 
ভাগ আউশ বুনে চুপচাপ বসে থাকে। 
হুশিয়ার কেউ কেউ আউশ কেটে কলাই 
বুনতো। শীতের সময় ছোলা মুসুরী সরষে 
ছু-চারটে। খরায় আউশের সাথে আইড়ী। 
তরকারি মশায় পোয়ায় যেতো না । শাক 
পাতেই দিন কাটেছে। খোরাকের লেগে 
নগদ! পয়সাও ছুচারটে চায়। জমিন যেটুকু 
ছিল ভাবলাম উয়াতে তরকারি লাগাব। 
গায়ে বসে বিচেয় পয়সা নগদা নগদি। 
নিজেরও চলবে গাঁয়ের নোকেও দুটা সবজি 


একদিন খাগড়ার আশুবাবুর কাছ থেকে 
_ ফুলকপির বীজ লিয়ে আলাম। সেই পত্তন 
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হ’ল। এখন বাড়তে বাড়তে ৩* বিষে জমির 


মধ্যে কম করেও ১৮-২০ বিঘেতে সবজি টা 


থাকে। ধরেন ফুল বাঁধা বি 
বিশ্বে, পটল ২-৩ বিঘে, বেগুন আলু 
২-৩ বিথে। আউশ করি ন না। পপ 
কেটে কপি লাগাই। বোরো হিশেবে 






আপনাদের সি-এন-এম ২৫, আই-ই-টি ৪+৯৪, : 
রত্না আর চায়না বোরা করি ১:--১৫ 

বিঘেতে। দাই নাই করে এখন ৩৪ টে 
শ্যালো করেছি. মেশিনও আছে। কপির 


সময় প্রটের ডগায় ডগায় একটা করে পাইপ 
বসালেই পানি। 
তুলে লিই। উয়াতে মেশিন না হলেও 


হাতেই অনেক কাজ হয়ে যায়। গরু আছে . 
১০--১২টার ওপর জমিকে গোবর সারে 


চাষ হয়ে গেলে আবার 


কস্থুর নাই; বিঘে ভূই ৮--১* গাড়ী দিই। রি 


ফুলকপিই আসল বল আমাদের । সেই 
আষাঢ় থেকে চললো! ফাগুন চৈত পর্যন্ত ৷ 
আগাম আমরা যাঁকে বুলছি আশ্বিনা, 


আপনারা বোলেন আলি পাটনা ।.. উয়ার 


বীজ ফেলি ৫ই আষাঢ় । আশ্বিনে ফুল. 


উঠবে। ফুল ছোট, জমাটি কম, রং হলদেটে 
পারা । কিন্তু পয়সা বেশী আনে । আখষাঢ়ের 


১২--১৫ই বীজ ফেলবো পুসা কাটকী। 
কার্তিকের প্রথম দিকে উঠবে। এর পর. . 
৪ঠা--৮ই শ্রাবণ একই জাত উঠবে কাতিক 


শেষ অসদ্বাণ মাঝ পর্ধস্ত।  ১০ই শ্রাবণ 
ফেলবো 1 উঠবে অদ্্রাণ শেষ। ২৫শে 
শ্রাবণ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ফেলবো ভানিয়া 


আর ন্লোবল, উঠবে অস্ত্রাণ শেষ থেকে পৌষ 














মাঘ পর্স্ত। কিন্তু স্যার, যত যাই বলুন, 
_ বাড়ী বসে বেচতে পাই দামও পাই কাটকীর 
আর. লেট কাটকীর। এর মানে, আমাদের 


_ বাজারে খুবই |! ট্রাকবালাদের বলি--এই 
_ জাতট। লিয়ো এসো। ম্বোবল দানিয়া 
_ মানে দাম ও চাহিদা ছুইই বেশী। তবে হাঁ, 
আমরা কাবু এ লেটের বেলায়। উয়ার বীজ 
ঘরে করার উপায় নাই। হয়ও না। উয়ার 
. বীজ আমাদের কিনতেই হয় বা হবে। ও 
বীজ ঠাণ্ডা জায়গায় কালিম্পং সিকিমতেই 
ৃ ভাল। 
_.. বললাম__আপনি বীজ নিজে করেন? 
আমরা ত জানতাম ফুলকপির বীজ এখানে 
হয় না। এখন বুঝলাম, কেন এ অঞ্চলে 
বীজের তেমন চাহিদা নেই, অথচ স্নোবল-এর 
বীজ বাজারে বিক্তি হয়। 
_ওবাইছুল্লা সাহেব আবার শুরু করলেন__ 
_ বীজ স্যার, আমিই প্রথম রাখি। আমার 
থেকে এ অঞ্চলে সবাই এখনও পায়। তবে 
অনেকে আমার দেখে বীজ রাখা শিখেছে। 
লদির বীজ আমরা বাইরে থেকে লিবই 
ন!। আর তায় বলেই সময়মত চাষ হয়ে 
যায়। এমনটিই দরকার । শুনুন তবে 
বীজ কেমন করে করি। আগেই বললাম 
অদ্রাণী বা পৌষ ফসলের বীজ করা যায় না। 
কারণ শীত থাকে ন! কড়া রোদ ঝলাসে 
_. দানা ধরে না। তা ছাড়া অযথা রোগপোকা 
_ হয় আর ফুলও ভাল ফাটতে চায় না। বীজ 
রাখার জন্তে আলাদা জায়গায় বা জমির এক 











কোণে, আলাদা করে সুস্থ সবল ডাগর চারা 


_ঘ্বরের বীজের ফসল-এর চাহিদা বাইরে 
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তুলে লাগানো হয়। যত্ন প্রথম দি 
সাধারণ ফসলের মত একই। 

আমি ছু কাঠায় বীজ লাগাই প্র 
বছরই। প্রথমে ছু কাঠায় শো চারেক 
লাগাই। ফুল আসতে আরম্ভ করলে ২ 

রং, জমাটি, কত দিনের জমাটি এ সব দেখি । 
যে বেশী দিন জমাট অবস্থায় থাকল না, রোগ- 
পোকা লাগা গাছ, এ সব একে একে কেটে 
বাদ দিয়ে ফেলে দিই। শুধু যার রং জমাটি 
ভাল, রোগ-পোকা নাই, বেশী দিন জমাট 
থাকল, এ রকম ২৫*--৩০* গাছ শেষ পর্যন্ত 
থাকে। 

কপি খেতেও পারে দিতেও পারে। 





ঠিক মত আর সময় মত খেতে দিতে হবে। 


গোড়ায় কাঠা-প্রতি ২ কেজি এমোনিয়া 
সালফেট, ৩ কেজি সুপার ফসফেট আর 
১ কেজি পটাশ সার দিতে হয়। বীজের 
জন্যে মশায়, ঠিক ১ মাসের চারা বীজতলা 
থেকে তুলে রোয়াতে হবে; যে বীজের যে 
টাইম ঠিক সেই মত। আগে-পরে হলেই 
ক্ষতি হবে। ডোরা লাগা বা তোয়ালের 
মত কপির গা হবে, যদিও জাত ভাল । এটা 
শুধু বীজের বেল! নয়, সাধারণ ফসলের 
বেলাও। 

চারা রোয়ার পর বেশী বারিশ, রোদের 
হাত থেকে বাচাতে পারলে ভাল হয় ; তবে 
বিশেষ দরকার হয় না। ছু তিন সপ্তাহ পর 
খুঁড়ে দিতে হয়, একটি ঘাসও যেন না থাকে । 
গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এ সময়ে 
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কাঠা তুছ ৪০০--৫০৪ গ্রাম এ্ামোনিয়া 
সালফেট ছড়িয়ে দিই। ইউরিয়া মানে 
এ্যামোনিয়াতে কাজ বেশী ভাল হয়। চাপান 
দিয়ে সেচ। দ্বিতীয় সেচ ১৫--২* দিন পর 
পর। দ্বিতীয় সেচে প্রথম বারের মতই 
চাপান দিতে হয়। ফুল এলে সেচ ঘন ঘন 
লাগে, তবে চাপান এ ছু'বারই । বীজের 
জমিতে কপিটাকে কোন কোন সময় মাঝ- 
খানটা একটু কেটে দিই, তাতে ফুলের ডাল- 
পালা ছড়িয়ে বড়সড় হয়। ফুল ফেটে 
যখন সত্যিকারের ফুল ফুটল, তখনও গাছকে 
খেতে দিতে হবে অল্প অল্প করে। ধরুন, 
কাঠায় ৪০*_-৫০* গ্রাম মত ইউরিয়া এক 
বা দু'বার খুব জোর তাও ফল ধরার আগে 
পর্যস্ত। এদিক ওদিক বা পরিমাণ বেশী 
হলেই ক্ষতি হবে বীজ ধরবে না । ফুলকপির 
বীজের যত্ব এখানে বেশী করে করতে হয়। 
কিন্তু যেখানে বীজই হয় সেখানে তেমন যত 
বা সাবধান হয় না, ফলে অনেক সময় গড়- 
পরতায় মান নেমে যায়। কিন্তু আমাদের 
এখানকার বীজ খুবই ভাল হবে। 

.. পরিচধ্যা এর মধ্যে আর বিশেষ কিছু 
নেই, খালি নিত্যিদিন দেখা, রোগপোকা কি 
হল। বাবু, কাবু আমরা এতেই । রোগ 
আসছে অতিরিক্ত সেই বীজতলা থেকে।' এ 
যে, আপনি যে রোগ দেখতে এসেছিলেন, 
মাঠে চারা ধসা, ওটা কিন্তু বার বার একই 
জায়গায় বীজতলা করা, আর বীজতলা যত 


__ না নিলে বেশী হয়। আমার বীজতলা কি 


জমিতে একটাও ছে দেখলেন? ঘুরে ত সবটাই 


দেখালাম আপনাকে । 
_ বীজতলার জমি পালটাই। আসলে মাটির 


আমি পেত্যেক বার 


দোষ হলে আটকানো! যায় না। তবে আমি 
চারার সাত দিন বয়স হলেই--প্রতি সাত দিন 
অন্তর, দশ লিটারের স্প্রে ম্যাসিনে গ্ভাশলায়ের 
৩ খাপ ডায়থেন এম ৪৫ গুলে স্প্রে করি। 
ধসাট! বীজতলাতেই বেশী আর ঠিক এক 
সপ্তাহের মাথাতেই ছু চারটেতে আরম্ভ হয়। 
মাটির গোড়ার ঠিক ওপরটা পচে গাছ 
ভেঙ্গে যায়, নেতিয়ে শুকিয়ে পড়ে। এমন মজা, 
বিকেলে দেখে গ্যালাম ভাল, সকালে গিয়ে 


দেখি সব সার! ! একে আমরা নোনা-লাগাও ডি 


বলি। আসলে পরিচর্যা ! দেখুন লাইন দিয়ে, 
পাতলা করে বীজ ফেলি। দিনের বেলা 


কড়া রোদে না রেখে অল্প রোদ খাওয়াতে 
হবে। রাতে ঠাণ্ডায়, জল মানে শিশিরেই : 


সবচেয়ে বেশী ক্ষতি । জ্যাবজ্যেবে জল না 
না হলে ক্ষতি হয় না। আগে বীজে ওষুধ 
দিতাম না। ধারণা” ছিল, সাচ্চা জিনিসে 
কিছু লাগতে দেয়া ভাল নয়। এখন-- 
বীজের সময় কম্পানীর লোকরা আসছে, 
শুনছি, শিখছি। 
আমাদের গাঁয়ের করেদের ছেলে কে. পি. 
এস. হয়েছে। এনাদের কাছে বীজ শোধন 
করা শিখছি। এ বছর করছি কিন্ত এ 
ডায়খেনই আমার সম্বল। উয়! দিই ১-২ 
চামচ ১ কেজি বীজে । ছাউনি দিছি। লাইন 
করে লাগাচ্ছি। ওষুধ দিচ্ছি। আমার 
একটিও ধসা নাই । দেখলেন ত! জান দিয়ে 
পোলা পোষার মত করতে হবে; কেও 


ত 


এ. ও. সাহেবের আপিসে 


করে না। চারা মাঠে লাগাবার পর কপি 
ধর! পথ্যস্ত একই হারে ডায়থেন এম ৪-৫ 
বার স্প্রেকরি। সেও এক ধসা আটকাতে ; 
হলুদ হয়ে যায় পাতার রং, শুকিয়ে যায়। 
ফুল ফোটার আগ থেকেই আবার রোগ ফুল- 
কপিটা, ফুল, ডাটি, ফলে ক্রমে ক্রমে কালো 
কালো দাগ পড়ে যায়। যে বছর খারাপ 
বছর, সে বছর গাছের কাণ্ড পযান্ত শুকিয়ে 
মরে যায়। পোষ মাঘ মাসে হঠাৎ মেঘে 
একঝার! পানি হয়ে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে 
গেল ত খুবই ভাল। কিন্তু মেঘ কদিন 
জুড়ে আছে, টিপটিপ ঝরছে, ঠাণ্ডা পড়ছে 
না, তার উপর কদিন ধরে যদি গরম আব- 
হাওয়া চলে, তাহলেই মহামারী । আর 
তাতে শতকরা ২০ ভাগ বীজও হয় না। 
এবার আস্ুন পোকায়। সেও বীজতল৷ 
থেকেই, তবে খুব কম। এক বার দিই 
ডেমিক্রন, কি মেটাসিসটোকস-_একস্প্রে 
জলে ১ বা ২ মুখী (৫ এবং ১০ মিলি 
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যথাক্রমে )। তবে পোষের শেষ থেকে 
মাঘ তো বটেই, ফাল্কন পয্যম্ত জাব পোকা 
থাকবে । তার জন্য ২-৩ বার স্প্রে করতে 
হয়। আর এক রকম সবুজ পোকা আসে, 
তার জন্য মেটাসিসটোকস এবং ডবল হারে 
কলিথায়ন দিই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না দিলে, 
শুধু ফলিথায়নে ভাল কাজ করছে না। এই 
ভাবে চলতে থাকল। বেশ ভালভাবে 
হলুদ হয়ে রং ধরলেই, ডাঁটি শুদ্ধ ফল কেটে, 
চটে জড়িয়ে জাগ দিতে হয় নীহরে 
(শিশিরে )। এই জাগই কায়দা, কম-বেশী 
যাই হোক, তাতেই ক্ষতি। ঠিক ৩ দিনের 
মাথায় খুলে শুকিয়ে লিতে হবে । না হলে, 
১ দিন পর-পর জাগ খুলে দেখতে হবে। 
শুকোনোটাই সবচেয়ে কেরামতি, আর যত 
গণ্ডগোল এই সময়েই । প্রচুর শুকিয়ে 


ঠিকমত প্যাক করলে, ২-৩ বছরের মত অমর 
হয়ে যাবে। 
খাওয়াতে হবে। 


এর জন্য ৩-৪ দিন কড়া রোদ 
যেমন সরষে দ্যাখেন = 
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তবে দ্াতে লাগবে না, কট করে কেটে 
যাবে; তখন বুঝতে হবে হয়েছে। এবারে 
পাতলা করে মেলে, ছায়াতে ঠাণ্ডা করে 
নিতে হবে। পরিষ্কার কাচের বোতল, 
না হয় ত প্লাসটিকের প্যাকেটে ভরতে হবে 
যাতে বাতাস না ঢোকে। সেই বোতল 
আমি জামা-কাপড়ের ভেতর বাস্কোতে ভরে 
রাখি। তাতেই সব থেকে ভাল থাকে । তবে 
হা, বর্ষা আরস্তেই খুলে রোদে দিই ১-২ 
বার; তা না হলে বীজ-শক্তি খারাপ 
হয়ে যায়, অঙ্কুরও কম হবে। এই সময়ে 
কড়া রোদে ১-২ ঘন্টা রেখে, তুলে ছাওয়াতে 
১ ঘণ্টা রেখে, আবার প্যাক করতে হবে। 
মাটিতে ফেলার আগে রোদ খাইয়ে, তবে 
ফেলতে হবে। তা নাইলে অন্কুর-ক্ষমত৷ 
৪০-_-৫০ ভাগ কমে যাবে । তবে ঘষে কোন 
ভাল বীজও ৫---১০ ভাগ কমে যায়। 
জিজ্ঞেস করলাম, ছ কাঠীয় বীজ কতটুকু 
পান, কি করেন? 
উত্তরে উনি বললেন--সব বার সমান 
হয় না । তবে দেড় থেকে তিন কেজি পাই । 
নিজে এক-দেড় কেজি ব্যবহার করি। 
বাকি কিছু দান-খয়রাতি আর বিক্রি হয়। 
প্রতি ১০ গ্রাম (তোলা ) ৬-৮ টাকায় 
বিক্রি হয়; সবাই তো এখনও বীজ 
করতে শেখে শনি আসলে বীজই হল 


আসল বস্তু। বীজ খারাপ হলে কিছুই 


হবে না। ঘরের বীজ পছন্দ করি বেশী; 
য়করেছি। 





কারণ আমরা সামনে দেখে যত্ব লি 
আর যেখানে আসলে তৈরি হয়, সেখানে 
এত যত্ব লেয় না। অনেকে বলে, বীজ 


খারাপ, ফল হল না। আসলে বীজ 


ভাল হলেও তাকে সময় মত লাগাতে ও যত্ব 


নিতে হবে। কপি ভারী যত্ব চায়, যেটার 
যে সময়ে দরকার । সময়ে বীজতলা, সময়ে 
লাগানো, বীজটা ঠিকমত ঘরে রাখা--তবেই 
হবে। তবে হাঃ বাধাকপিতে খারাপ 
পুরনো বীজ হলে একবারে বাঁধে না। 


বাধাতে খাটনি বড্ড। বীজ তৈরীর চেষ্টা 


করেছিলাম। ফুল ফোটে না, ঠাণ্ডা জবর 


চাই। চারা তৈরীও খুব কষ্ট _কোন অনিয়ম 
চলবে না। যেমন ঢাকা লাগবেই, লাইনে | a 


মাটি তৈরী, জল, ওষুধ--সবই সময়কালে 
চায়। ফুলকপি আমাদের লক্ষ্মী। অতশত 
নাই-যত্ব কমে গৌসা করে না। আবার 
সার বেশী দেন বাঁধবে না। বাঁধার সময় 
পানি বেশী হল ত বাঁধবে না। এর জন্য 
বাধার চাষ বেশী করি না। বীজও পয়সা 
দিয়ে কিনতে হয়। বীজেও ভরসা কম। 


ফুলকপির উপরই বোক বেশী। পয়সাও ক ; 


ভাল ঘরে আসে। 


সপপশীশপিপপ 
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গাধ একটি অর্থকরী ফসল । বাজারে 
“সারা বছরই এর চাহিদা রয়েছে। মূল 
জাতীয় উদ্ভিদ এই পেঁয়াজের ব্যবহার 
ব্যাপক । নানা, ভাবে পেঁয়াজ ব্যবহার 
হয়ে থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের 
রি উৎপাদন অনেক কম। চাহিদা পূরণের 
জন্য অন্ত রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আমদানি 
করতে হয়। দামও এর ফলে কখনও 
_ কখনও খুব বেড়ে যায়। পেঁয়াজের ফলন 
বাড়াতে পারলে কৃষক লাভবান হবেন। 
তবে এ রাজ্যে পেঁয়াজের গড় ফলন কম। 
এর ফলন বাড়াতে হলে উন্নত প্রথায় চাষ 
করা দরকার । 

এ রাজ্যে প্রধানতঃ হুগলী, বর্ধমান, 
মুগিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও ২৪ পরগনা 
জেলায় মোটামুটিভাবে পেঁয়াজের চাষ হয়। 

- অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি যে সব এলাকা 
থেকে জল নেমে যায়, সে সব এলাকায় 
পেঁয়াজের চাষ করা যায়। রোয়৷ ছাড়া 
ছোট কোয়ার পেঁয়াজ বোনা হিসাবে 
[নো যায়। এই পেঁয়াজ উচু জমিতে 
তিক মাস থেকেই লাগানো সম্ভব । 
_ পেঁয়াজ-কলির ফলন এই পেঁয়াজে বেশী 
হয়। সে জন্য প্রধানত: কলির জন্য এর 

- চাষ করা হয়। রোগ ও পোকার আক্রমণ 
_ এই পেয়াজে কম হয়। কেন না, অনেক : 
তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যায়। 

্ সহকারী উদ্ভানবিদ্‌, রাষ্ট্রীয় উন গব্ষেণা কেন্দ্র 
র কনর । 











২৩ 








পদ্ধতি অনুর করা, সদকা তা এখানে 
আলোচনা করা হলো 









৬৫ হলে ভাল? : জল নিকাশে 
সেচের ভাল ব্যবন্থা থাকা দরকার 
জাত : 
পুসা রেড--মাঝারি আকারের 
চা খর ধরনের লাল রঙের পেয়াজ। কম 
 ঝাঝালো। বেশী দিন গুদামজাত করা 
রর la ডক তা ফুলের শীষ বের হয় না । 
টি ফলন বেশী। 
5. পুলা রটনার-_বড় আকারের গোলাকার, 
রি টি ফলনশীল গাঢ় লাল রঙের পেঁয়াজ 
অন্যান্য জাত-_পাটনা রেড, পাটনা 
হোয়াই নাসিক রেড, বেলারি রেড 















| ৮ থেকে. ১০ নি প্রথমে রি 
তলায় চারা তৈরী করে ৬-৮ সপ্তাহ 
বয়সের চারা জমিতে রোয়া করা হয়। 








“রাখতে হবে। 


মিটিয়ে নিউ হরি 


নাইট্রোজেন, চাপান সার হিসাবে মাটির 
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£ ঠা 
বীজতলা সাধারণতঃ ৩ মি লঙ্কা; ১২০ মি | 
চওড়া ও ৭ সেমি উচু হবে। ছুটি বীজ- ' 
তলার মাঝখানে ৪৫ সেমি ব্যবধান রাখতে 
হবে। রি হেক্টর জমিতে চারা রোয়ার 
র ক্র জমিতে বীজতলা করতে 

বাং বোনার ৭---১০ দিন আগে 
বীজতলায় ছুই ঝুড়ি গোবর সার 


১৩৯০ 


















চারা 






২২ সেমি 
বসাতে হবে। ৃ ৃ 


জমি সব সময় আগাছা নু র্‌ খতে 
হবে। গোড়ার মাটি হালকাভাবে আলগা 
করে দিতে হবে। অন্ততঃ চারবার আগাছা 
এক মাস পরে  হেক্টর-প্রতি । তিক কেরি 


সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এ 





হয়। 









প্রথম সেচের ৩৮৪ 


দিলেই চলবে । 
য়াজন। পেঁয়াজ তোলার কয়েক দিন 
সেচ বন্ধ করতে হবে। সক সময়েই 


নে করতে হবে। চোষী পোকার 
ন তি Mle ১ মিলি লিটার 


রাখা হবে, সেখানে ৫ যেন মা চাস 
ভাল বাবস্থা থাকে। 


কন্দ ধরার সময়: টা গু 
অনেক সময় পচে ওঠে। 





করতে হবে। 
্‌ ফলন 


জাতের পেঁয়াজের ফলন কম হয়।. 
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মধ্যে তোলার উপযোগী হয়। পাতার ডগা বা 
হলুদ হয়ে ঢলে পড়লেই বুঝাতে হবে, পেঁয়াজ : 
তোলার সময় হায়ছে। পেঁয়াজ সংরক্ষণের 
জন্য ঠিক সময়ে পেঁয়াজ তুলতে হবে। 

পেঁয়াজ. তুলে ৮-১ দিন ছায়া বেশ ভাল 
করে শুকাতে হয়। 














বেছে.ফেলে, বাকী পেঁয়াজ : ছায়ায় শরিরে রর 
আবার গুদামে রাখতে হবে। রাসায়নিক ৰ 
সার বেশী প্রয়োগ করলে পেঁয়াজ বেশী দিন 
গুদামজাত করা যায় না। ৯... 
ঠাণ্ডা ঘরে (০০10 storage) তই ৯4৩৫০, হু i: 
ফাঃ তাপমাত্রা ও ৬০% % আপেক্ষিক আর্রতায়, ৃ 
পেঁয়াজ ৬--৭ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা 
যায়। পেয়াজ সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
না হলে সমস্ত পেঁয়াজ ক্ষেত 
থেকে তোলার পর বাজারে এলে, তার দাম 
পরে যেতে পারে Ul 








জাত, যত্বু ও পরিচর্যার উপর পেঁয়াজের 
ফলন নির্ভর করে। : } 
প্রতি ফলন ১৫-২০-টন।. 
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আলু আমাদের অন্যতম প্রধান খাগ্চ। 
আলু একটি অর্থকরী ফসলও। আলু চাষে 
বীজ, সার, সেচ, পরিচর্যা প্রভৃতির জন্য 
অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী অর্থ খরচ করতে 
হয়। কিন্ত রোগ ও পোকার আক্রমণে 
অনেক সময়েই ভাল ফলন পাওয়া যায় 
না। আলু চাষে রোগের দরুন ক্ষতি হয় 
বেশী। আলুর কয়েকটি প্রধান রোগ ও 
তার দমন সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা 
হচ্ছে। 
জলদি ও নাবি ধসা 

এই রোগ সাধারণতঃ পৌষের মাঝামাঝি 
থেকে দেখা যায়। জলদি ধসা রোগের আক্রমণ 
প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়। স্যাতসেতে 
আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ ও মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি হলে, নাবি ধসায় ক্ষতি বেশি হয়। 


ba” পর টি, 
=~ 4; 


মুর রোগ & তার প্রতিকার 
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জলদি ধসার লক্ষণ 

প্রথম অবস্থায়__পাতায় ঘোর বাদামী 
বা কাল রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে, 
দেখতে অনেকটা কাল তিলের মত। এই 
দাগ গোটা পাতায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। 
এই দাগ ক্রমশঃ গোলাকার ও বড় হয় 
এবং দেখতে কতকগুলি এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের 
সমষ্টি বলে মনে হয়। 
দরুন, পাতা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়; 
ঝরে পড়ে এবং গাছ স্বাভাবিক ভাবে 
মরবার আগেই শুকিয়ে যায়। এ রোগ 
আলুর ডাটাকে সাধারণতঃ আক্রমণ করে 
না। তবে রোগের প্রকোপ বেশী হলে, 
ডাটাতেও দাগ দেখা যায়। 
নাবি 


ধসা রোগের আক্রমণ সুরু হলে 


২৬ 


পাতায় দাগ পড়ার . 


৯» 











ৃ রঃ পাতার ভগা ও কিনারায় গা 
বাদামী বা কাল রঙের বড় বড় দাগ পড়ে। 
_ আবহাওয়া অনুকূল থাকলে অর্থাৎ আর, 
ঠাণ্ডা ও স্যাংসেতে হলে_গোটা পাতা 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও পচন সুরু হয়। 
পাতা থেকে এ রোগ বৌটাতেও ছড়িয়ে পড়ে 
এবং শেষে কাণ্ডে আসে। কচি কাণ্ড ও 
ডগাগুলি পচে নষ্ট হয়ে যায়। কাণ্ডেও বড় 
কাল দাগ পড়ে। রোগের প্রকোপ বেশী 
হলে, ছ থেকে তিন দিনের মধ্যে নাবি ধসা 
রোগ, গোটা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
আক্রান্ত গাছের বেশ কিছু পাতা ও ডগা 
ষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, 
শুধু মূল কাণ্ড বা ডাটা দাড়িয়ে আছে। 
এ রোগের জীবাণু মাটির তলায় আলুকেও 
_ আক্ৰমণ করে । ফলে, মাটির তলায় থাকা- 
কালীন পচন সুরু হতে পারে এবং তাতে 
আলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
জলদি ও নাবি ধসা রোগের আক্রমণ 
থেকে আলু-ফসলকে রক্ষা করতে হলে, 
_ পৌষের মাঝামাঝি, থেকে প্রতি লিটার জলে 
গ্রাম ম্যানকোজেব বা জিনেব, বা ৪ গ্রাম 
কপার অক্সির্লোরাইড গুলে, পাতার ছু পিঠে 
ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। 
একরে ৩০০ লিটার জল লাগবে । রোগের 
প্রকোপ বুঝে ১০-১৫ দিন অন্তর, আরও 
২:৩ বার ওষুধ স্প্রে করতে হবে। শুকনে! 
_ আবহাওয়ায়__সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা 
ও বিকেল আড়াইটা থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে 
করলে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। 




















টা be রি টে 








নাবিধসা রোগে আক্রান্ত জমির আলু 
বীজ হিসাবে রাখা বা ব্যবহার করা উচিত: 
নয়। কেন না নাবি ধসা রোগ-_রোগগ্রস্ত 
আলুবীজের মাধ্যমেই প্রাথমিক ইতি, 
ছড়ায়। হা 


কুটে রোগ 


কুটে রোগ আলুর পক্ষে খুবই মারাত্মক। 


যদিও কুটে রোগে গাছ মারা যায় না, 


তাহলেও ফলন খুব কম হয় এবং বেশী রকম 
এর আক্রমণ হলে, লোকসান হবার সম্ভাবনা. 
খুবই বেশী। কুটে রোগ বিভিন্ন প্রকারের... 
হয় এবং প্রকার ভেদে আক্রমণের লক্ষণ- 

গুলিও আলাদা হয়। যেমন--পাতীয় হলদে- 


সবুজের নক্সা, ঘন সবুজ ও ফিকে সবুজের 
নকসা, পাতা ভিতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া, 
পাতা কৌচকানো, খসখসে হওয়া, আকারে 
ছোট হওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া 
প্রভৃতি । 

এ রোগ দেখা দিলে, গাছ + একটু বড় 
হওয়ার (৬-৮ সপ্তাহ) পর একবার ও পরে 
আর একবার, জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ 
তুলে, পুড়িয়ে বা দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে 
হবে। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে 
ফেল! দরকার । নি 
গোড়া শুকিয়ে যাওয়া রোগ 

যে-সব জমিতে বহু দিন ধরে-_নিয়মিত 
ভাবে, পর্যায়ক্রমে খরিফ খন্দে পাট ও রবি 
খন্দে আলুর চাষ করা হয়, সেখানে এই 
রোগ বিশেষভাবে দেখা দেয়। সাধারণতঃ, 
মরম্ুমের গোড়ার দিকেই প্রকোপ বেশী দেখা 


হি 
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যায়। এ রোগ অবশ্য, পরেও হতে পারে। 
এ রোগের আক্রমণে গাই-_-অপেক্ষাকৃত বেশী 


সময়ে, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় (ঢলে পড়া 


রোগের মত হঠাৎ নয়)। রোগাক্রান্ত গাছে 
মাটির সংলগ্ন বা মাটির ঠিক নীচের কাগুটি 
কালো হয়ে শুকিয়ে যায় এবং সরু তারের 
মতহয়। এ রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ 
হচ্ছে যে, আক্রান্ত গাছে মাটির উপরে 
পাতার কোলে মটরশুঁটির মত ছোট আলু 
ধরে। এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে, 
প্রথম ভেলি বাধবার সময় ১২ কেজি ত্রাসি- 
কল ২০% গুঁড়ো দিয়ে দিন। 

ঢলে পড়া রোগ 

গাছে যখন আলু ধরতে আরম্ভ করে, 
সে সময় এ রোগ প্রথম নজরে আসে । পরে 
আস্তে আস্তে রোগের বিস্তার হয়। মাটিতে 
- প্রচুর রস থাকা সত্বেও গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে _ 
যেন মনে হয়, জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে 
_ সুরু করেছে। এ রোগের আক্রমণ হলে__ 


সে জমিতে, অস্তত ৩ বছর আলু, টমেটো, 
5 লঙ্কা বা বেগুনের চাষ করা উচিত নয়। 


এবার আলুর কয়েকটি কীটশক্র সমন্ধে 
আলোচনা করা হচ্ছে। 


কাটুই পোকা 


এই পোকার কীড়া মাটির সংলগ্ন 


এ রি আড়াআড়িভাবে এমন সুন্দরভাবে 
৮ কাটে যে মনে হবে--য়েন কোন ধারালো 


পোকার 


ছি ও বা ব্লেড. দিয়ে কাটা হয়েছে। এই Le 
কী ড়াকে ei দেখা যায় 





না। 









সময় দেখ যায় যে, সারি ধরে গাছের ক্ষতি 
করেছে। আক্রান্ত ক্ষেতের মাঝে মাঝে 
কিছু খাস, আগাছা ইত্যাদি সন্ধ্যাবেল! 
জড়ো করে রাখলে, কাঁটুই পোকা এতে 
আশ্রয় নেবে। সকালে এগুলো মেরে 


ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে--৩০* লিটার -* 


জলে ২ লিটার হেপ্টাক্লোর ২০% বা অলড়িন 
২০% গুলে, ঝারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে এ | 
রস চোষ শ্যামা পৌকা ঃ 
এ পোকা দেখতে সবুজ- হকে রঙের ডি, 
আকারে _ছোট শ্যামাপোকা বা দেওয়ালী 
পোকার মত। মাথার দিকে ছুটি এবং 
সামনের ডানা ছুটির প্রত্যেকটিতে একটি 
করে কাল দাগ থাকে । এ পোকার কীড়া 
সবুজ রঙের হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ও কীড়া 


উভয়েই পাতার নীচ থেকে রস চুষে নেয়। :* 


তার ফলে, আক্রান্ত পাতা হলদেটে রঙের 
হয়ে যায় এবং উপরের দিকে কিছুটা কুকুরে 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষণকে, 
কুটে রোগের সুচনা বলে ভুল করা হয়। 
কাটুই পোকা দমনের যে ব্যবস্থা নিতে বলা! রঃ 
হয়েছে, পনি নিলে এ পোকাকেও দমন 
করা যাবে। ্ 


Lb 


Lh 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যে সব ফসল 


উৎপন্ন হয় সরষে তার মধ্যে অন্যতম । কিন্ত 


বেশ কিছু রোগ-পোকা এই ফসলের যথেষ্ট 
ক্ষতি করে। তবে এর প্রতিরোধের জন্য 
যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে । এই 
বছর ক্রমরেপ (3০০741০) বা আরোবাংকি 
(orobanche) নামে এক প্রকার সম্পর্ণ 
পরভোজী আগাছার উপদ্রব দেখা গেছে। এই 
পরগাছা বেনেবউ, ভূলকী, পোড়া মূল প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামে অনেক এলাকায় পরিচিত। গত 
ছ বছরের মধ্যে এর আক্রমণ পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলায় দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু 
বর্তমান বছরে কিছু কিছু এলাকায় এই 
পরভোজী সরষের ক্ষেতে বেশ ব্যাপকহারে 
দেখা গেছে। পরিসংখ্যান করে দেখা 
গেছে, যে জমিতে এদের আক্রমণ হয়েছিল 


সেই জমিতে এদের সংখ্যা এক বর্গমিটারে ! 
১-২টি পরগাছা ছিল এবং যে গাছগুলিতে ; 
এদের আক্রমণ হয়েছিল সেই গাছগুলিতে | 
কোন ফল ছিল না বা থাকলেও সেই 
ফলে তেলের পরিমাণ কম বা বীজ হিসাবে 


ব্যবহার করার অনুপযুক্ত ছিল। তামাকে 
এর আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ ৫--১০ 
শতাংশ হয়। 

এই পরভোজী ক্ষতিকারক আগাছা 
বেগুন, টমেটো কপি, ফুলকপি ইত্যাদি 
ফমলেও আক্রমণ করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
ক্ষতিসাধন করে। 2 


জেলা শস্ত রক্ষা আধিকারিক, 
পশ্চিম দিনাজপুর 


২৯ 





মগ খিক 
গৰতভোজী (ঘাৰে- 
বাংকি বা ক্রমৰেগ) 


ডঃ অজিতকুমার পাল 


Ye: কৰ RU Lee 
Fe |: হন 


ঃ £ পৌষ ১৩৯, 


Bk পরভোজী চিনবার উপায় 

এই আগাছার কাণ্ড শক্ত এবং নরম, ছু 
রকমেরই হয়। কখনো কখনো কাণ্ড 
- ২৫-৪০ সে.মি: লম্বা হয়। তবে এ জেলাতে 
এর উচ্চতা ১৮ সে.মি.র মধ্যে এবং কাণ্ড 
নরম। কাণ্ডের রং বাদামী এবং ছোট ছোট 
পাতল! খোসা পাতা (০০০1০ 1৫৫৮০৪) দিয়ে 
ঢাকা। কাণ্ডের ডগায় বের হয় গুচ্ছ ফুলের 
শীষ এবং কোন পাতা থাকে না। ফুল 
নলাকার ও সাদা রঙের হয়। বীজগুলি হয় 
খুব ছোট ছোট কালো রঙের। বীজের 


-__ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা অনেক বছর থাকে, বীজ 
"মাঠে মাটিতে থাকলেও । 


_ এই পরগাছার কোন ক্লোরোফিল থাকে 


রি না, সেইজন্য নিজেকে বাচার জন্য অন্য 
রি, উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়; কারণ 


নিজেরা খাছ তৈরী করতে পারে না। বাঁচার 
রি তাগিদে তারা কাণ্ড থেকে উৎপন্ন অসংখ্য 
বিশেষ ধরণের অস্থানিক মূল জীবস্ত আশ্রয় 


_ দাতার (পোষকের) পরিবহণ নল বা ভাস্কুলার 
. বাণ্ডিলের ফ্লোয়েম কলার মধ্যে প্রবেশ 





আপনে কা নাহ করে সেগুলি 


ও ; ঢেকে মূল বা Haustoria বলে। ট | 








go দেখা দেয়, লেই ks মাটি 
২/৩ সেঃ মিঃ পৰ্যন্ত লাঙ্গলের সাহায্যে চৈত্র- 


বৈশাখ মাসে কর্ষণ করলে, এই পরগাছার 5 


বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা অনেক পরিমাণে 
কমে যাবে। 


২। বীজ তৈরী হবার আগেই এই 
পরগাছাকে তুলে মেরে ফেলতে হবে। 
না হলে এর প্রতিকার করতে অনেক 
বছর লাগবে। 


৩। 


রস (Stimulating agent). বার হয় “যা 
এই  পরগ।ছার  বীজকে  অন্কুরোদগম 
করতে সাহায্য করে এবং পরে ছোট, 
পরগাছার চারাগুলি, খাদ. না পেয়ে মরে 
যায়। ৃ 

৪। আক্রান্ত রর মাটির উপর . 
২৫ শতাংশ তুতে গুলে স্প্রে করলে ভালি বল 
পাওয়া যায়। ৃ রঃ ৃ 





লঙ্কার সাথে a 
এর সুফল পাওয়া যায়। কারণ এই 
পরগাছা লঙ্কা গাছকে আক্রমণ করে না। 
তবে লঙ্কা গাছের শিকড়ে এক প্রকারের 












রঃ ৃ _কুবিশস্ত এই সময় ক্ষেতে প্রস্তুতির পথে। 
বোরো! ধান রোয়ার কাজও শেষ হয়েছে। 
এখন তো বা কেবল তদারকি ও পরিচর্যার 





| রা ধান 
সময় মত নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার 
_ করুন এবং রোয়ার পর-_১৫ দিন পরে-পরে, 
২ বার হাত দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন। পাশ- 
কাঠি ছাড়ার সময়--অধিক ফলনশীল জলদি 
__ জাতে, একর-প্রতি ২* কেজি ও নাবি জাতে 
২৪ কেজি এবং দেশী উন্নত জাত ১৬ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান দিন। এর পর, নিয়মিত 
ক্ষেত ঘুরে দেখতে হবে_কোঁন রোগ- 
র আক্রমণ হচ্ছে কি না। যদি দেখা 
যায় কোন রোগ-পোকার আক্রমণ হয়েছে, 
হন এখন গম ক্ষেতে প্রস্তুতির পথে। এ 
য় গমে কোন নয আক্রমণ যেন না 

















পড়লেই, তা দমনের ব্যবস্থা নেবেন বা 8 
“এ মাস থেকে তিল ও চিনাৰাদাম বোনা না রঃ 

যায়। তা ছাড়া, এ সময় আলু, আখ 

ডালশস্তের পরিচর্যার দরকার। সা 

যব নিতে হবে। ্‌ 


ফল 






আম গাছে এখন মুকুল আসছে। শোষক- 
পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকতে 
পারে। তাই এদের আক্রমণ দমন করতে_ 
প্রয়োজনীয় ওষুধ স্প্রে করুন। এ মাসে 
লেবু গাছে সার দিতে হবে। ধারা লেবু 

গাছ লাগিয়েছেন, তারা প্রয়োজনীয় সার. 
দিয়ে লেবু গাছের যত্ধ নিন। সুন্দরবন 
এলাকায় এ সময়ে তরমুজের চাষ করুন। 
স্থগার বেবী ও আশাহিইয়ামাতো যর | 
জলকে! 





.. শস্যবীমার সুবিধা আমন, আউশ ও 
বোরো ধান ছাড়া, আলুর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত 

₹ হয়েছে। এই রবি মরস্থমে আলুর শস্যবীমা- 
 প্রকর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম 
দিনাজপুর, যুশিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, 


বর্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর এই 


_.. দ্রশটি জেলার ২৭টি মহকুমায় কার্যকরী করা 
. হয়েছে। সমবায় ও রাষ্টরায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলির 
মাধ্যমে যে-সব কৃষক কৃষিখণ নেবেন_ তারা 
.. ইচ্ছা করলে, এই শস্যবীমা-প্রকল্পের 





অগ্রিম বা বা নগদে 7 রি হবেনা। এদের 
|  শস্যঝণের একটি অংশ মাত্র প্রিমিয়াম 
হিসাবে গণ্য হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক 


এবং ভাগ চাষীদের ক্ষেত্রে--প্রিমিয়ামের 


lL দেয়টাকার শতকরা ৫* 





ভাগ সরকার 


রি চিন গজ ৷: টা জানুয়ারী 





১৯৮৪-এর মধ্যে-_শস্যখণ রদিরার সি টা 
সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহ, ইচ্ছুক কৃষক: 
দের পক্ষে শস্যবীমার জন্য প্রস্তাবপত্র যথা 
স্থানে পাঠাবেন। আলুর শস্যবীমার জন্য 
নির্ধারিত মহকুমার কৃষকদের কাছে তা! 
অন্থরোধ জানানো হচ্ছে তারা যেন নিজ । । 
এলাকার কৃষিঝণ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে, এই স্থযোগ গ্রহণ করেন। - lo 
যথেষ্ট শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে, a 
কৃষককে ফসল উৎপাদন করতে হয়। by নু 
কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি 
হলে, তাকে আথিক সংকটের টি হতে নর 

















পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ক্লুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্ৰবন্ধ, 

ছোটপন্ক, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কুষি সম্পকীয় সরকারী. 

নীতি, প্রকয্ণ-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও. ফস 

| সমবায় ও কুষিষ্খপ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিভতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 

ষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ধাবহার, ভূমিসংক্কার- 

গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দরশিক্প, প্রামীপ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংগ্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তকলা ইত্যাদি । 


রচনার জঙ্ট সম্মানমুল্য £ কেবল নিশ্নবর্শিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল) দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (ছ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারপ কুষি বিষয়ক প্রবন্ধ কিমি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 6০ টাকা, (৬) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । ৃ 
রচনা ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্সাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা. অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড. কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান খান্ছনীয় । যথাযথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অসনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হধার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈ পর্যন্ত 
এক বছয্ের কম সময়ের অন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুল্য ২৫ পয়সা । অধিন 
এককালীন প্রদেয় বাষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাফিত (ক্লসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পদিকট বসন্ধরা, অফসেট গ্রেস, 
৪২, প্রাহামূস রোড. কলিকাতা-৭০০০৪০-৬ পাঠাতে হবে। 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেখম প্রচ্ছদের জনা এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) $ প্রচ্ছদ (৪ কতার) $ 

৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা. সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক দঢুক্তিবতধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট সজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং "আই-ই-এন-এস ছারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়) 


চহা একটি কৃষি-সম্পাকিত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ[স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাক, সমবার 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজাগন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভি্ জেলায় একাধিক বিরুয়কাতী এজেস্সী তালিকাভুক্ত করা হয় ॥ ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেম্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়। 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অশ্লিম আদায় দিতে হয়) 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ বন্ধুন্ধরা 8 পৌষ ১৩৯০ 





চাষবাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্যাপ্রোইগ্াফ্ীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন ঃ 














১। উন্নত মানের বীজ ১। মোটর ইক কোর্ড 
| ২।. ৰাসায়নিক সার ২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 
৩। “জলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ু 
। উর ্‌ নী র 
রর শ্রেয়ার 9৮০) 18) 
৪1 রোগ ও কীটনাশক ওষধ ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডালক 
| (Thresher) সি রত 
মাটি সংশোধক | ০৬7 হস্তচালিত হুইলহে।/সীড্‌ ey 


সীড্‌ ডরীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর 
রখানা স্থাপন করেছে-- যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা! থেকে মানের 
₹ সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। RE 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
| যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্ধ আবর্জন। থেকে মূল্যবান জৈব 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


₹ বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন $ ৮81 জা 8৮ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এইস 
ৰ _ কাপোরেশন, লিমিটেড 


কার সংস্থা) 
আতাৰ রোড (৪৭ তল), কলিকাতা ৭ ৭০০ oo 

















|| টেলিগ্রাম £ সি রি 














পঞ্চদশ বর্ষ | ১৩০০৯ 











সম্পাদকীয় 


. জনীগন্ধার চাষ/সমরেক্রনাধ ঘোষ 


কিভাবে কৃষক হলাম 

টু জাগরণ সোম 

পাহাড়ী এলাকায় ধিংরি ছাতুর চাষ/ 
ডঃ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী 


রবি-্রীন্ম মরসুমে হূর্যমূখীরও 
চাষ করন/হবোধচন্্র পাল 


বোরো ধানের যত ও পরিচর্যা 
তিল চাষের উন্নত পদ্ধতি 
সবুজ গো-খাগ্ের চাষি 
কৃষি সংবাদ 

.... ফাস্কন মাসের করণীয় 


$ জত 


১ ৪-১৬ 


১৭-১৯ 
২ লই ই 
ই ৩স্পই ৫ 


২৬৮ 


সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ স্বধাংগুতুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
আধিকারিক, কৃষি বি 
ডঃ জ্যোতিরঞন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
£ (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা) 
আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 


অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 

হুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 

চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 








শঙ্িশানী মান হামা খা. কনি 


আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে - 


দেহরদ, ্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের | 
প্রতিহত করার আভাস্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন পার্টি 
ধরে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থৃফল 
পাওয়া খায়। যেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই 
ওষুধ বাহার করে ফসলকে নিরাপদ ও ন্রক্ষিত রেখে 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল গল তুলে মুনাফা! করতে পারেন। ২ 






CVYANARIID 

লায়নাদিভ ইণ্ডিয়া লিমিটেড 

কৃষি বিভাগ 

পোঃ হাঃ নং ৯১:৯, যোক্কাই ॥+* *২$ 
গরায়নারিত প্রতিষ্টি চাষীর নির্ভরযোগ্য সায় 


ও হে বই ও Anariens Croamid Corer. 76 Hew জাম, UIA Gt IES Um 





চলতি প্রবাদ আছে-_“্যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার 
পুণ্য দেশ”। অর্থাৎ মাঘের শেষে বৃষ্টি শস্তের পক্ষে শুভ। 
মাঘের ক্ষেতে নানা রবিশস্ত ও গম এখন তৈরি হয়ে উঠছে। 
আগে রবিশস্ত প্রায় পুরোটাই চাষ হতো জমির রসে। 
শীতের হিমে ও প্রাকৃতিক-অন্ুকুল পরিবেশে রবি ফসল পুষ্ট 
হয়ে ওঠে। শস্তের পরিণতির মুখে জলের প্রয়োজন খুবই 
বেশী। তাতে শস্তের ফলন ভাল হয়। এখন অবশ্য সেচের 
সুবিধা অনেক বেড়েছে। তার ফলে রবি মরস্থুমে বিবিধ 
শস্তও এখন চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে সেচবিহীন 
এলাকায় জমির রসে এখনও রবিশস্তের চাষ অনেক 
_ জায়গাতেই হচ্ছে। মাঘের শেষে কিছুটা বৃষ্টি তাই শস্তের 
ভাল ফলনের জন্য একান্তই প্রয়োজন। কৃষকের প্রার্থনাও 
থাকে মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টির জন্য । 

সেচের সুবিধা বাড়ার পর থেকেই কৃষকের সাধারণতঃ 
বৌক পড়েছে গম ও ধান চাষের উপর। কৃষক যেখানেই 
জলের ভাল সুবিধা দেখেন সেখানেই প্রথমে ধান চাষের দিকে 
ঝৌকেন। তারপরই গম। তবে তৈলবীজ ও ডালশস্ত এ 
রাজ্যে দারুণভাবে ঘাটতি হওয়ায় রাজ্য সরকার এবছরও 
ধান ও গমের চাষ অব্যাহত রেখে তৈলবীজ ও ডালশস্ত 
চাষের এলাকা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
এর ফলে ইতিমধ্যে সরষে চাষের এলাকা আগের তুলনায় 
অনেক বেড়েছে। তাছাড়া সবজি চাষও কৃষকরা যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিয়ে করছেন। তার প্রধান কারণ সবজি অর্থকরী 
এবং অন্য শস্যের তুলনায় তাড়াতাড়ি ফলন দেয়। সবজি 
ছাড়া তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি তৈলবীজের চাষের দিকেও 
কৃষকরা! এখন নজর দিয়েছেন । 

যেসব রবিশস্য এখন ক্ষেতে রয়েছে তার যত্ন ও পরিচর্যার 
প্রয়োজন। দেখতে হবে গাছে রোগপোকার আক্রমণ যাতে 
না হয়। কোথাও এর আক্রমণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। 


৩ 





ডি নিঙযঃ এৰী ৱিলেৰ খৰ্য। রোযার 
বির দিন অয ২বার হাত, দিয়ে মাটি ধেটে দিতে হবে 
এবং সময়মত নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। 
নিয়মিত ক্ষেত সুনে দেখতে হবে রোগপোকার আক্রমণ 





শশা, গন লাউ, বেগুন, ঢ্যারস প্রভৃতির চাষ করুন। 
উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করুন। ফলন তাতে 
কাল পারেন টি 
সময়। আম একটি শুধু জনপ্রিয় ফলই নয়, এর অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব যথেষ্ট। এর ফলনে যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না 
করে সেজন্য এখন থেকেই সচেষ্ট হওয়া দরকার । আম 
গাছের সমস্ত রোগপোকার মধ্যে ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে 
প ক্ষতি করে শোষক পোকা । সময়মত এর দমনের 
স্থা করতে পারলে এই রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অনায়াসে 
কম করে শতকরা দশভাগ বাড়ানো যেতে পারে, শোষক 
পোকা দমনের জন্য এই সময় তাই ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত 
দরকার। ৃ 

ভাল ফলনের জন্য কৃষকের উৎসাহ ও উদ্ধমের প্রয়োজন। 

i জানাজা কন কেকো. সংগত নেই চেষ্টা ও শ্রম 


















ৰজণীগন্ধাৰ চাষ 


জনপ্রিয়তার বিচারে রজনীগন্ধাকে, 
পশ্চিমবাংলার জাতীয় ফুল বললেও ভুল 
হয় না। নিয়বিত্বের কুঁড়ে থেকে বিস্তবানের 
প্রাসাদ পর্যন্ত এর অবারিত দ্বার। এমন 
কোন বাঙ্গালী পরিবার খুঁজে পাওয়া 
যাবে না ধারাকোন-না-কোন উপলক্ষ্যে 
রজনীগন্ধা ফুল ব্যবহার করেননি । বিয়ের 
মালা বা সাজে বেলির মত রজনীগন্ধারও 
ব্যাপক প্রচলন। ঘর সাজাতে মিষ্টি নরম 
এই ফুলটি__অন্য সব ফুলকে টেকা দিতে 
আরম্ভ করেছে। হোটেল বা ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠানের রিসেপশানে, ভি. আই. পি.-দের 
আবাহনে--কয়েক গুচ্ছ রজনীগন্ধার স্টিক, 
সুরুচিরই পরিচয় দেবে। ফুলদানীতে 
কয়েকটি স্টিক_ মিষ্টি স্ুগন্ধে ঘর ভরিয়ে 
দেবে, আর মনে এনে দেবে এক অদ্ভুত 
প্রশান্তি, এক মিষ্টি আমেজ। 

লম্বা সবুজ ডাটির উপরে জোড়ায়- 
জোড়ায় ফুল ফোটে। নিচের দিক থেকে 
প্রথমে ফুল ফুটতে ফুটতে ক্রমশঃ উপরের 


সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 





_- সাধারণতঃ ২০/২৫ জোড়া ফুল থাকে । 
রজনীগন্ধা ফুল ‘সিঙ্গল’, “সেমি-ডবল” এবং 
বল হতে পারে। সিঙ্গল ফুলে মাত্র 

এক থাক পাপড়ি থাকে; সেমি-ডবলে 
ছুই বা তিন থাক পাপড়ি থাকে, আর 
তিন থাকের বেশী পাঁপড়ি থাকলে, ফুলকে 
ডবল বলা হয়। সিঙ্গল ফুলে মিষ্টি সুগন্ধ 
থাকে । ডবল ফুলে সুগন্ধ থাকে না বললেই 
চলে। ডবলের ভাঁটিতে ফুলের সংখ্যাও 

কম হয়। 
ফুলের ড'টি গাছে রেখে দিলে, দশ-বারো 
দিন খুব ভালভাবেই টিকে থাকে, ক্রমে 
নিচের দিক থেকে ফুল শুকাতে থাকে । 
. ডাঁটিতে এক-একটি ফুল আলাদাভাবে 
তিন-চার দিন বেশ তাজা থাকে। ফুলদানীতে 
. ঠিকমত রাখতে পারলে--ড'টিতে ফুল 
সৌন্দর্য অগ্লান রেখে, পাঁচ-ছয় দিন সুন্দর 
থাকে । ফুলের টির নিচের দিক থেকে, 
রোজ এক আঙ্গুল আন্দাজ কেটে ফেলে 
দিতে হয় এবং ফুলদানীর জলও পাল্টে 
দিতে হয়। ফুলদানীতে ৪% চিনির জল 
₹ দিয়ে রাখলে, ফুল আরও বেশী দিন টে'কে। 
না রজনীগন্ধা প্রধানতঃ ফোটে গ্রীষ্মে ও 
 বর্ধায়। শরৎ ও হেমস্তে ক্রমশঃ ফুল কম 
হতে শুরু করে। শীতে ফুল আর হয় না 
বললেই চলে। কেবল দক্ষিণ বাংলার 
০ শীতের প্রথরতা 
একেবারেই নেই, সারা বছর কিছু-না-কিছু 
ফুল পাওয়া যায়। 
















এক ৃ একটি VS 





hs নয়, পি রজনীগন্ধার 
চাষ ভাল হয়। রজনীগন্ধার টব দিয়ে & 
বারান্দা, ব্যালকনি ও পোর্টিকো চমৎকার 
সাজানো যায়। একেবারে রোদ না পেলে 
নিশ্চয়ই গাছ হবে না। কিন্তু একটু-আধটু 
ছায়াতে রজনীগন্ধার কোন ক্ষতি হয় না। 
ডাঁটির নিচের দিকে প্রথম জোড়া ফুল : 
ফুটতে শুরু করলে, টবনুদ্ধ গাছ ড্রইংরুমে 
সাজিয়ে রাখ! যায়। এতে বাইরের রোদ 


বৃষ্টি থেকে বাঁচে বলে, ফুলের সৌন্দর্য + 


বহুদিন অক্মান থাকে। 


রজনীগন্ধার আদি নিবাস মেক্সিকো। 
কিন্ত পশ্চিমবাংলায় এর জনপ্রিয়তা দেখে 


একে বিদেশী ফুল বলে আজ ধারণ করা 


খুবই কঠিন। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, 


২৪ পরগনা জেলায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, 
রজনীগন্ধার ব্যাপক চাষ হচ্ছে। র্‌ 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, 
জেলাতেও এর চাষ শুরু হয়েছে। 


উদ্ভিদ্তাত্বিক পরিচিতি 


রজনীগন্ধার বৈজ্ঞানিক নাম Polianthes বাটা 
tuberosa | এটি Amarylliadaceac পরি- 


বারের Polianhes গণের অস্তভু ক্র, কন্দ- 
জাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ । ফুলের মঞ্জরী 


(ডাটি) সহ গাছের উচ্চতা ৬০-৯* সেঃমিঃ। 


দ্বিসারিবিন্যাসযুক্ত (distichous) যুলজ 
লম্বা, সর-রেখাকার (8০) পাতা ; লম্বায় 
৪০-৫০ সেঃমিঃ। ফুলের মঞ্জরী (spike) 
_কন্দ থেকে উৎপন্ন পাতার. গুচ্ছের মধ্যে 
থেকে, সোজা উপরে ওঠে। পুষ্পবিন্যাস 


ফুলের 











পার্থ ৬ স্পেদের মত 
পুষ্পধারপত্র (১:4০) একে ঘিরে থাকে। 
২. ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৬ এরা নিচের দিকে 
পরস্পর জোড়া থাকে । ফুল বুস্তরাকার 
shaped), লম্বায় ৫-৬ সেমির 


(funneF 


মত হয়। 


মাটি ঃ প্রায় সব রকম মাটিতেই রজনী- 
গন্ধার চাষ করা যায়। তবে পলি-দৌআস 
মাটি এর চাষের পক্ষে খুব ভাল। কিন্ত 
যে ধরনের জমিতেই চাষ করা হোক-_ 
জমিতে জল দাড়ানো চলবে না, এমন কি, 
ভারী বর্ধাতেও। 

... জাগাবার সময় £ রজনীগন্ধা লাগাবার 
সময় সাধারণতঃ, ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে 
এপ্রিল : মাস পর্যন্ত । সাধারণতঃ রজনীগন্ধা 

: গাছের ৩ মাস বয়সের মধ্যে ফুল এসে যায়। 
সেই জন্যে ফুল কোন্‌ সময়ে চাই তার হিসেব 
করে কন্দ লাগানো যেতে পারে। গেঁড় বা 
কন্দ ১৫ দিন অন্তর অর্থাৎ--১৫ দিন আগে- 
ৃ ক্রমশঃ লাগালে, দীর্ঘদিন বাগানে ফুল 






শীতকালে যে সব জায়গায় তাপমাত্রা 
বেশ কম--সেখানে এ সময়ে কন্দ সুপ্ত 
(6০৮25) থাকে । প্রয়োজনে এই সুপ্তি 
ভঙ্গ করা যায়। কন্দ যদি ৪% থায়োইউরিয়া 
_. সলিউসানে এক ঘন্টা চুবিয়ে রেখে, তার 
পর মাটিতে বসানো যাঁয়_-তাতে শীতের 
ঠাগডাতেও গাছ গজাবে। ইথিলিন ক্লোফাই- 
ড্রিনও এ একাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

















মাটি তৈরী করা : ৫-৬বার জমি কোদাল 
দিয়ে কুপিয়ে মাটি ওলট্‌-পালট করে 
একেবারে গুঁড়ো করে ফেলতে হবে। উই, : 
কাটুই এবং মাটিতে আশ্রিত অন্যান্য পোকার 
হাত থেকে চারাগাছ বাঁচাবার জন্য, শেষবার . 
মাটি কোপানোর সময়_ 70 ৫% গুঁড়ো, 
মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া ভাল। বলা বাহুল্য, 
মাটি কোপানোর সময় ঘাস ও অন্যান্য 
আগাছা বেছে ফেলে দিতে হবে। কন্দবা 
গেড় মাটিতে বসানোর ১০-১২ দিন আগে, 
মাটি কোপানোর সময় গোবর-সার মিশিয়ে 
দিতে হবে। মাটির উপরে ৪-৫. সেমি 
পুরু করে গোবর-সার ছিটিয়ে দিয়ে-_কোদাল 
দিয়ে কুপিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে 
দিতে হবে। উর্বর পলি-দোজাশ জমিতে 
গোবর-সারের মাত্রা একটু কম হলেও চলে। . 
গোবর-সারের সঙ্গে সামান্য খোল, সুপার. 
ফসফেট ও পটাশ সার যোগ করা ভাল। : 
প্রতি বর্গমিটার জমিতে দিতে হবে ১ কিলো 
খোল ও ১৬ গ্রাম করে নুপারফসফেট এবং ২১ 
মিউরিয়েট অফ পটাশ। জী, 

টবের সার-মাটি তৈরী করতে হবে 
_-২ ভাগ বাগানের সাধারণ দোজাশ মাটি 
১ ভাগ গোবর-সার ও ১ ভাগ পাতাপচা সার 
মিশিয়ে । এর সঙ্গে প্রতি ২০-২৫ সেমি 
টবেঁ-২ গ্রাম করে সুপারফসফেট ও মিউ- 
রিয়েট অফ পটাশ এবং ২ মুঠো করে কাঠের 
বা তুষের টাট্‌কা ছাই মিশিয়ে দিতে হবে। 

কন্দ লাগানো: রজনীগন্ধার বংশবিস্তার 
হয় বীজ এবং কন্দ থেকে। সাধারণতঃ বীজ 










ই, মাটি চড়ানেঃ 











as থেকে এর চাষ করা হয় না--কন্দ থেকেই 
5 ls তোলা হয়।- 
এক বছর বয়সের কন্দ থেকে ফুল 1 পাওয়া 
রন । ছুই বা তিন বছর বয়সের কন্দ 
হার করতে হয়। আবার সব সাইজের 
থেকে ভাল ফুল পাওয়া যায় না। 
২ সেমি ব্যাসের কন্দ লাগানো সবচেয়ে ভাল । 
কন্দ মাটিতে ৩-৪ সেমি গভীরে 
লাগাতে হবে। সারিতে লাগালে-_ছুটি 
সারির দূরত্ব রাখতে হবে ২৫-৩* সেমি। 
সারির মধ্যে ছুটি কন্দের দূরত্ব হবে ১৫-২০ 
সেমি। 
টবের চাষে ২০--২৫ সেমি মাপের 
_ টব হলেই চলবে। প্রতি টবে ৩টি করে 
কন্দ বসানো যাবে। 
.. কন্দ মাটি বা টবে বসানোর পর পুরো 
মাটি, জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে । 


পরবতী পরিচর্যা 


কন্দ থেকে অঙ্কুর বার হওয়ার একমাস 


২ পরে, সারিতে মাটি চড়িয়ে দিতে হয়। মাটি 
বা চড়াবার সময় খেয়াল রাখতে হয়--অন্ধুর 
টিপ টিতে চাপা পড়ে যায়। 


বা কন্দ ৷ থেকে অঙ্কুর বার হওয়া পর্যন্ত ' 
aks যথেষ্ট রস থাকা দরকার। কিন্ত 
মাটি অতিরিক্ত ভিজে থাকলে, কন্দ পচে 
ৰ যেতে পারে। অঙ্কুর বার হওয়ার পর জমি 

ডিন না যাওয়া পর্যন্ত, জলসেচ করা 


















উচিত 2 টনের উর ২ ২-৩ 
সেমি মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই জল দিতে 


হবে। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে. 


হবে যে, যখনই জল দেওয়া! হবে-জমি 
ভাসিয়ে জল দিতে হবে, উপরে জল ছিটিয়ে 
দিলে হবে না। শুকনো আবহাওয়া থাকলে, 
১*-১৫ দিন অন্তর জলসেচ করতে হবে। 
নিড়ানি ঃ 

টবেই হোক ব অমিতের হরির 
গন্ধার গোড়ায় আগাছা হতে দেওয়া চলবে 


না। নিড়ানি দিয়ে আগাছা বেছে দিতে, রি 


হবে। ছুটি সেচের মধ্যে এক বার করে 


মাটি খুঁচিয়ে, মাটি হালকা করে দিতে হবে। 


নজর রাখতে হবে যে, এই সময় কন্দে যেন 
আঘাত না লাগে। 


বাড়তি সার ঃ 


গাছের ২ মাস বয়স থেকে কুঁড়ি ফোটার. 
আগে পর্যস্ত-_ প্রতি সপ্তাহে এক বার করে, 


জৈবিক তরল সার ব্যবহার করতে. হবে। 
চাপান সার হিসাবে এই সময় এক বার 
ইউরিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি 
বর্গ মিটার জমিতে ৫-৬ গ্রাম ইউরিয়া দেওয়া 
যাবে। 

টবের গাছেও ঠিক একই ভাবে জৈবিক 


তরল সার ব্যবহার করতে হবে। টব-প্রতি 


১/২ চা চামচ ইউরিয়াও দেওয়া চলবে। তবে 
গাছের বৃদ্ধি যদি সন্তোষজনক হয় তা'হলে-_ 
এ সময়ে ইউরিয়া না দিলেও চলে। কারণ 
নাইট্রোজেন সার বেশী হলে ফুলের মঞ্জরী 
লম্বা হবে কিন্তু ফুল ভাল হবে না। 






























পঙ্ধন 2 | 

টবের গাছে ফুলের ভারে র ভাটি ঝুঁকে 
পড়তে পারে--তাই ফুলের ডাটি পাতলা 
কিন্তু শক্ত খুঁটি দিয়ে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন 
তে পারে। ফুলে যাতে ঘষা না লাগে, 
জন্যে খুঁটিটিকে এমনভাবে রাখতে হবে 
তে খুঁটির মাথাটি থাকে ডাটির সবচেয়ে 
নিচের ফুলজোড়ার ঠিক নিচে। 
কন্দ সংরক্ষণ ঃ 

সাধারণতঃ এক বার কন্দ লাগিয়ে, তিন 

| পর্যস্ত ভাল ফুল পাওয়া যায়। তিন 
বছর পর জমি থেকে কন্দ তুলে নিতে হবে। 
কন্দ থেকে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে, ছায়ায় 
য়ে নিয়ে, শুকনো অথচ ঠাণ্ডা জায়গায় 
কন্দ সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ 
র সময় কন্দগুলোকে সাইজ অনুসারে 
ছাই করে রাখতে হয়। কারণ, এক বছর 
বয়সের ছোট ছোট কন্দ থেকে সে বছর ফুল 
হবে না। এগুলো আলাদা জমিতে লাগিয়ে 
রাখতে হয়, পরের বছরে এর থেকে ফুল 
মাটি থেকে তুলতে হলে--ফুল শেষ 
য়ার পর মঞ্জরীদণ্ডটি একেবারে নিচে 
থেকে কেটে দিতে হয় এবং গাছে জল দেওয়া 
বন্ধ করে দিতে হয়। গাছের পাতা ক্রমশঃ 






















শুকোতে আরম্ত করে। এর পর মাটি 
থেকে সাবধানে কন্দগুলোকে তুলে নিতে 
রজনীগন্ধার ভাল জাত ঃ. বা 
ডবল ফুলের মধ্যে পার্ল (Pearl) একটি 
নামী জাত। সিঙ্গল ও সেমি ডবলের কোন 
নামী জাত নেই। 
হালে রাহুরীর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 0: 
গামা রশ্মি ব্যবহার করে, সিঙ্গল জাতের খুব 
বড় ফুলের মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে 
রোগ ও কীটশক্রঃ ্ 
রজনীগন্ধায় এক জাতীয় ছত্রাক রে 
আক্রমণ হয়। এই রোগে পাতা পচে যেতে 
থাকে, ফুলের মঞ্জরীদণ্ড বেয়ে ফুলের কুঁড়িতেও 
সংক্রামিত হয়। পাতা ও কুঁড়ি গলে-গলে 
পড়ে। রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র- ব্লাইট- 
কস্‌ বা এর বিকল্প ওষুধ ছিটিয়ে, এই রোগ 
প্রতিরোধ করা যায়। আক্রান্ত গাছটি 
ছাড়াও, পুরো কেয়ারীটিতে এই ওষুধ প্রয়োগ - 
রজনীগন্ধায় শুয়োপোকা ও কড়ি 
প্রায়ই ক্ষতি করে। এরা পাতা ও কুঁড়ি 
খেয়ে ফেলে। রোগর, মেটাসিস্টক বা অন্য 
কোন কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে এদের 
দমন করা যায়। 














জীবনের শুরুতে, ১৬ বছর বয়সে যখন a 
রাগারাগি করে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়েছিলাম_-তখন ছিলাম নিঃস্ব, কপর্দক- 
হীন। আজ ৬৫ বছর বয়সে ধানক্ষেত, 
পুকুর, আমবাগান, বাশঝাড়, ৮** পিলি 
পান বরজ, পাকা বাড়ী সবই আছে। 
নয়টি ছেলেপুলে মানুষ করেছি। ছুই মেয়ের 
বিয়ে দিয়েছি। এ সবই সম্ভব হয়েছে 
পান বরজ দেবতার আশীর্বাদে ৷” 

কথা হচ্ছিল নদীয়া! জেলার সুতারগাছি 
গ্রামের শ্রীজগবন্ধু দে মশায়ের সঙ্গে তারই 
পান বরজে বসে। বাড়ী ছাড়ার আগে 
পান চাষে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। বাড়ী 
ছেড়ে এসে দিদির কাছে আশ্রয় নিয়ে__ 
অপরের জমিতে দিন মজুরী করে নতুন 
জীবনের আরম্ত। পণ ছিল পুরানো 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, পান চাষের 
মাধ্যমে নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর! । 





| কিভাবে কৃষক হলাম 


এগ্রিকালচার ডেভেলপমেণ্ট অফিসার (রুষি ও তথ্য শাখা) কৃষি অধিকার পশ্চিম বঙ্গ ৷ 
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র ব্যর্থ হয়েও চাষের কাজ তিনি 
| জেদ ছিল নিজের পায়ে নিজে 
ড়াবার। আশা ছিল, ভগবান একদিন- 
[কদিন কৃপা করবেনই | তার কথাতে__ 
প্রথমে ৫* পিলি বরজ দিয়ে শুরু করি, 
র গেল। দু'একটি যা ছিল তাই 
আবার আরম্ভ করলাম। তখন জন 
ম। ভগ্ীপতির কাছ থেকে খণ 
নিয়ে ৬০ পিলির বরজ পাতলাম। সেটাও 
গল। দিন মজুরী কর! ছাঁড়িনি। এর 
বছর ২০ পিলি দিয়ে আবার আরম্ভ 
এ. সময় মরেনি। ক্রমান্বয়ে 
অবস্থা ফিরল। 
টছুদিন পর ২৫০ পিলির বরজ, অধিকাংশ 
নষ্ট হয়ে গেল। এক বছর আবার জন 
খাটলাম। অবশিষ্ট গাছ নিয়ে আবার 
আর্ত করলাম। ক্রমান্বয়ে ৪০* পিলির 
বাদ পাকা বাড়ী তৈরী হল। 
ই ৪০০ পিলিরও অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেল। 
বর ১** পিলির নতুন বরজ আবাদ হল। 
আর নষ্ট হয় নি। আস্তে আস্তে পিলির 
সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন ৮০০ পিলির 
পর্যায়ে এসেছে ৷” 
কিন্ত আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেকে 


এর 


কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানাবে 
'প্রয়োজনমত পুঁজি নেই। পুঁজির অভাবে 
ঠিকমত চাষ করতে পারছে না। বৃদ্ধিতে 
ঠিক কুলোচ্ছে না। যখন বরজ খারাপ 
হয়_কিভাবে এ বিপদ উতারোতে হবে 
ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ধৈর্য 
হয়ে পড়ে। সঠিক পরিকল্পনার অভা 


তাছাড়া এখনকার অনেক যুবক প্রয়োজ 

কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ । প্রতিদিন বরজ 
সর্বোপরি অভিজ্ঞতার অভাবে 
সফল পান চাষে 


দেখে না। 
বরজ নষ্ট হয়ে যায়। 
অভিজ্ঞতার দাম প্রচুর । ৃ 
তার মতে পানচাষে জমি নির্বাচন হ'ল 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । পতিত জমিতে 
বরজ ভাল হয়। বিভিন্ন জাতের পানচাঁষের 
জন্য বিভিন্ন ধরণের জমির প্রয়োজন | দেশী 
পান বা নদীয়ার মিষ্টি পান_-খুব মোটা 
নয়। এর জন্য চাই হালকা রসাল ধরণের 
মাটি। শুকনো বা নোনা মাটি হলে হবে 
না। যে জমি কমপক্ষে ৪ বছর পতিত 
রয়েছে__সেখানে এই পানের চাষ করলে 
সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া ষায়। বরজ 
৫৬ বছর ভাল ফলন দেয়। দেশী পান: 
চাষে জল নিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল থাকতে 
হবে। জল জমিতে জমে থাকলে গাছ মরে 
যায়। সে কারণে দেশী পানচাষের জন্য 
উঁচু জমির প্রয়োজন। “ভাবনা পান’ হ'ল. 
খুব মোটা পান--রোদের তাপ, বর্ষা সহ 
করার ক্ষমতা আছে। দো-আঁশ মাটিতে এ 
জাতের পান ভাল ফলন দেয় না। এরজন্ক 


১8:5০ 





আবার ২ ২-৩ ১ ধরণের জাত আঁছে। 
দো-জাশ মাটিতে ভাল হয়। 
রপর দে মশাই জানালেন_-“পানচাষে 
গানোর সময় হ'ল আর একটা গুরুত্ব- 
ব্যাপার । ফাল্কন-চৈত্র, আহাঢ়-শ্রাবণ 
সাশ্বিন-কাত্তিক মাসে সাধারণতঃ গাছ 
হয়ে থাকে। তবে ফাল্কন-চৈত্র 
গালে ভাদ্রের মধ্যে পুরো ফসল 
য়! যায়। আষাঢ় মাসে লাগালে পরের 


ঢে বা ১ বছর বাদে ফসল পাওয়া 
আশ্বিন-কাতিক মাসে লাগালে জমি 


পাওয়া যায়। পুরে! ফসল ১* মাসে 
যায়। খরচের বিচার করলে 
চৈত্র মাসে লাগালে খরচ বেশী হয়। 
গ তাপের সময়ে সেচের প্রয়োজনে দিন- 
ৰী বেশী লাগে। পরিশ্রমও বেশী হয়। 
মাসে লাগালে পরিশ্রম কম হয়, 
হয় না, খরচও কম হয়। আশ্বিন- 
মাসে লাগালেও ফাস্তন-চৈত্রের 
খরচ কম হয়। এসব সত্বেও 

চত্র মাসেই গাছ লাগানো উচিত। 

ণ ফসল অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া 
আর এর ফসল যে সময়ে ওঠে সে 

ন বাজার সাধারণতঃ তেজী 





থাকে। পান ঝাল হয়, রঙ. 
না। আবার “ভাবনা পানে, প্র 1 
ইউরিয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
গাছ বসানোর সময় সার লাগে ন 
চাপান সার দেওয়া শুরু আধাটে। 
হাতের লাইনে ১৫০২০ গ্রাম স 
খোল দিতে হয়। যদি বর্ষা ভাল হয় 
চাপান ২**-২৫* গ্রাম ১৫ দিন 
দিতে হয়। দ্বিতীয় চাপান দেওয়ার 
মাটি চাপাতে হবে। মাটি চাপান দেও 
পর গাছের ওপর ভালভাবে নজর র 
হয়। এ সময় গাছের মাথা লক্ষ্য কু 
বুঝতে হবে মাটির ভিতরের শেকড় কালচে 
হয়েছে কিনা? ওপরের দিকে অ 
রঙ যদি কালচে হয় তাহলে বুঝতে 
মাটির ভেতরের শিকড়ও কালচে হয়েছে 
শেকড় কালচে হলে তবেই তত 
চাপান দেওয়া উচিত। শেকড় সাদা থ 
তৃতীয় চাপান দেওয়া উচিত নয় 
গাছের ক্ষতি হয়। গাছের মাথার, 
ঝাড় হবে না। পানে দাগ ধরবে 
দাগ বা পোড়া পোড়া দাগ ধরে । এ 
দাগ সারানো যায় না। তৃতীঃ 





ষ বা কার্তিকের প্রথমে । শেষ চালালে 
নর রঙ ঠিক রাখে, নতুন পান ভাল 
ড় হবে। আর নতুন পানের রঙও 
রব শেষ চাপান দেওয়ার আগেও 
মত শেকড় কালচে হল কিনা লক্ষ্য 
রাখতে হবে। ভাল জো দেখে শেষ চাপান 
হয়। মাটি বেশী ভিজে থাকলে বা 
তে বেশী রস থাকলে পানে দাগ হওয়ার 


রাখতে হলে প্রয়োজন মত বরজ ছু যার 
ব্যবস্থা নিতে হবে, পরিমাণ মত অ! 
বাতাসের ব্যবস্থা রাখা চাই। অগ্রহ 
মাসের মাঝামাঝি অর্ধেক বরজ 

হবে। মাটির রস কমে গেলে ও 
ঠাণ্ডা পড়ার আগে বরজ পুরোপুরি ( 
ফেলতে হবে। অন্তকথায় মাটির : 
বুঝে পৌষমাসের প্রথম সপ্তাহের 
বাকীটা ছেয়ে ফেলতে হবে ।” 


বিঃ দ্ঃ-_সৃতারগাছিতে পৌনে ছ হাত অন্তর 
সারিতে পান লাগানো -হয়। 
১৬ হাতের এক সারিকে পিলি 


বলে। 


প্রথম বছরে পিলি প্রতি 


খরচ হয় ৮* টাকার মত ও লাভ 


হয় ১০ 


টাকা । 


দ্বিতীয় বছর 


থেকে পান ভাল জন্মালে পিলি 
প্রতি লাভ হয় ৫০-৬০ টাঁকা। 





ডঃ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী 


_দীজিলিং ও আশপাশের পাহাড়ী 
লাকায় ধিংরি ছাতু-মে থেকে সেপ্টেম্বর 
মাল পর্যন্ত ভালভাবে চাষ করা যেতে 
পারে। এই অঞ্চলের লোকেরা ছাতকে 
‘চেও’ বলে। সাধারণতঃ ধিংরি ছাতু 
খুব বেশী গরম বা খুব বেশী ঠাণ্ডায় জন্মায় 
না। এই ছাতু চাষের জন্তু সাধারণতঃ 
২০৩০৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার 
দরকার, যা দাজিলিং-এর পাহাড়ী এলাকায়, 
ম থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবধি সহজে পাওয়া 
যায়। এই ছাতু চাষের একট! সুবিধে হল, 
কম খরচে সহজেই চাঁষ করা যায়। তাই 
ই সব এলাকার চাষীরা, আর পাচটা 
শাক-সবজি চাষের মত এই ছাতুর চাষ করে 
থাকে । এর স্বাদ অনেকটা মাংসের মত 


গবেষণা ,অধিকারিক, ভাতৃ উন্নয়ন প্রকল্প, 
ং, দাঞ্জিলিং ৷ 


এবং সুস্বাদ ও সহজপাচ্য। তা ছাড়া এতে 
প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজপদার্থ 

ভিটামিন আছে। জানা গেছে যে, ছাতু 
চোখ, দাত ও হাড়ের গঠনে সাহায্য করে। 
তা ছাড়া এর একটা বিশেষ গুণ হল, এটি 
বহুমুত্ৰ রোগীর পক্ষে যথেষ্ট উপকারী । 


চাষ পদ্ধতি 

এই ছাতু চাষের জন্য টুকরো খড় 
নাইলন ব্যাগ, কাঠ বা বাঁশের তৈরী মাচা 
বা পাকা মেঝে, বীজ বা স্পন, বেসন বা 
ডালের গুড়ো ও পলিথিনের চাদর দরক 
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধিংরি' ছাতুর চাষ হয়ে: 
থাকে । যেমন | 


থলে ৰা ব্যাগ পদ্ধতি 


বাড়ীর বারান্দা, স্নানথর অথবা কোন 
ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গাতে, সহজে চাষ করা 





কোন এক ; ঠা জায়গায় আকণির 

য্য ঝুলিয়ে রাখা হয়। এইভাবে 

'খার ফলে ব্যাগের ভিতরকার টুকরো 
খড়গুলো ছত্রাক সুত্রে ভরে যায় এবং শেষে 
কটি সাদা পিগুলাকার ধারণ করে। 
মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে খড় সব সময় ভেজা 
রাখতে হয়। প্রয়োজন মত এক বা ছৃ"দিন 
স্তর, একবার করে পরিমাণমত জল ছিটিয়ে 


পিগুটাকে ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। 
দেখা গেছে, এইভাবে একনাগাড়ে ২৫-৩০ দিন 
রাখার পর, ধিংরি ছাতু জন্মাতে শুরু করে 

২ আরও ছু'তিন দিন পর, ছাতু তোলার 


হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতি কেজি 
, প্রায় ৪০০-৬০০ গ্রাম পর্যন্ত মাশরুম বা 
ছাড় পাওয়া যায়। 


মাটির কেয়ারি পদ্ধতি 

_. এই পদ্ধতিতে চাষের খরচ বেশ কম। 
সাধারণতঃ গাছের তলাতে-_যেখানে ছায়া 
থাকে, অথবা পাকা মেঝেতে, ৪-৬" ইঞ্চি 
চু করে ইট বা কাদা দিয়ে চারপাশে 


প্রয়োজনমত রস ধরে রাখতে পা 


এর পর এ আল-ঘেরা জায়গায় ১* 


পুরু করে, আগের পদ্ধতি-মত টুকরো 
ভিজে খড় সাজিয়ে, তার ওপর বীজের 
দানা ও ডালের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হয়। 
বীজের দানা দেওয়ার পর আরো এক প্র 
ভিজে খড়, ১” ইঞ্চি পুরু করে সাজাতে 
হবে এবং আর একবার বীজের দানা ' 
ডালের গুড়ো দিয়ে জোরে চেপে দি 
হবে। তার পর প্রায় ১" ইঞ্চি পুরু ক 
ঝুরো ভেজা মাটি দিয়ে খড়ের উপরি 

চাপ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় 

সামান্য জল ছিটিয়ে মাটি ভেজা 
দরকার। 

পলিথিনের চাদর দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখলে 
ভাল হয়। সাধারণতঃ দেখা গেছে, ৩*-৩ 
দিন এইভাবে থাকার পর, মাটি ফুঁড়ে ধিংরি 
জন্মাতে শুরু করে এবং আরো ২-৩ দিন 
ছাতু তোলার উপযোগী হয়। ছাতু জন্মাতে 
শুরু করলে ঢাক্না টে হয়। 


খড়ের স্তুপ পদ্ধতি 

এই পদ্ধতিতে ধিংরি ছাতুর চাষে য ফলন 
বেশী পাওয়া ষায়। সাধারণতঃ কোন চালা 
বা ছাউনির নিচে এর চাষ করা যেতে পারে -- 
যেখানে সরাসরি স্বর্ষের আলো ও বৃষ্টির জং 
না ঢুকতে পারে । চালা বা ছাউনির ব্যবস্থা 
থাকলে, এই ছাতু মাঠেও চাষ করা যেতে 
পারে। উপরে টক চাষ পদ্ধতি থেকে 





বন্মুন্ধরা £ মাঘ ১৩৯৬ 


এই পদ্ধতি একটু আলাদা ধরনের । এই 
ছাতু চাষের জন্য প্রথমে একটি মাচার 
প্রয়োজন__যার উপর খড়ের আটিগুলো 
স্তুপাকারে সাজান হয়। মাচা অনুসারে 
১০-২০ কেজি শুকনো খড় ৩২টি জাটিতে 
ভাগ করে, জাটিগুলির দুই প্রান্তই ছেঁটে 
ফেলে ২' ফুট মাপের করা দরকার। এর পর 
আটিগুলি কোন চৌবাচ্চায় বা জলাধারে 
পরিষ্কার জলে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে নেওয়া 
হয়। তার পর ভিজা খড়ের বাড়তি জল 
ঝরিয়ে নিয়ে, পাশাপাশি আট শ্রাটি খড় 
মাচানের উপর সাজাতে হয়। এইভাবে 
সাজানো খড়গুলো দিয়ে প্রথম স্তর তৈরী 
করা হয়। এ স্তরের উভয় প্রান্ত-বরাবর 
১২"_-২" ইঞ্চি ভিতরে বীজের দানা ছিটিয়ে, 
সাথে সাথে ডালের গুড়ো মিশিয়ে দিতে 


হয়। অনুরূপভাবে মাচার উপর বাকী 
খড়ের জাটি করে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
স্তর তৈরী করা হয় এবং বীজ ও ডাল প্রতি 
স্তপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়। 
এর পরে সমস্ত স্ূপটিকে একটি শক্ত দড়ি 
দিয়ে আলতোভাবে বেঁধে রাখতে হয় যাতে 


আটিগুলি ভেঙ্গে না যায়। তারপর সমস্ত 
স্বপটিকে ১টি পলিথিন চাদরের সাহায্যে 
ঢেকে দেওয়া হয়। প্রয়োজনমতো, মাঝে 
মাঝে ঢাকা খুলে জল ছিটিয়ে খড়গুলো৷ 


ভিজে রাখতে হয় এবং এইভাবে ২৫-২৬ 
দিন রাখার পর, স্তূপের চারদিকে ছাতুর কুঁড়ি 
জন্মাতে শুরু করে। ছাতু জন্মাতে শুরু 
করলে, ঢাকা খুলে ফেল! দরকার । এইরূপ 
স্তুপাকার থেকে কম-করেও ২-৩ বার ছাতু 
তোলা হয়। 

স্থানীয় চাষীদের ধিংরি ছাতুর চাষ 
সম্বন্ধে উৎসাহিত করার জন্য, রাজ্য সরকারের 
অধীনে কৃষি বিভাগের তত্বাবধানে 
কালিমপঙে অবস্থিত ছাতু উন্নয়ন প্রকল্পের 
গবেষণাগারে, এই ছাতুর বীজ বাস্পন্‌ 
সফলভাবে তৈরী করা গেছে এবং তার 
থেকে সফলভাবে ছাতৃও চাষ করা গেছে। 


রস 





॥ ববিশ্থীয় মৰয্যে 
"= ঘ্যুখীৱণ চাষ করুন 


বনান্নার তেলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাইরের 
সরবরাহের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল । 
যদিও গত কয়েক বৎসর যাবৎ, এ রাজ্যে 
তৈলবীজের চাষ ও ফলন বেশ উৎসাহজনক- 
ভাবে বেড়েছে, তা সত্বেও এখনও আমাদের 
যা প্রয়োজন তার শতকরা ৮* ভাগ তেলই 
বাইরে থেকে আসে । এ রাজ্যের প্রধান প্রধান 
তেল-শস্যগুলির মধো সরষে, তিল ও তিসির 
নাম করা যেতে পারে। চিনাবাদাম চাষও কোন 
কোন জেলায়_যেমন পুরুলিয়া, মেদিনী- 
পুর, হুগলী, নদীয়া, প্রভৃতি জেলায় বেশ 
বাড়ছে। রান্নার কাজে স্থর্যমুখীর তেল 
অনেক দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। 
এ রাজোও সূর্যমুখীর চাষ যদি বাড়ানো যায়, 


উপ-কৃষি অধিকর্তা তৈলবীজ ৷ 


তাহলে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে কিছুটা 
স্বয়স্তরতার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য 
করবে। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ সূর্যমুখী চাষের প্রচলন হয়েছে। 
আমন ধান তোলার পর যে সব জমি পতিত 
থাকে, সেখানে মাটিতে ভাল রস থাকলে, 
সুর্ধমুখীর চাষ সহজেই করা যায়। মাটিতে 
কম রস থাকলে চারা অবস্থায় এক বার ব! 
দু'বার হালকা জলসেচের প্রয়োজন হতে 
পারে। গাছ একটু বড় হলেই, এর শিকড় 
মাটির গভীরে গিয়ে রস গ্রহণ করতে পারে । 
এ ছাড়া, অল্প নোনা মাটিতেও সূর্যমুখী চাষ 
করা ষায়__যেখানে অন্তান্ত ফসলে চাষ করা 





পুরের উপকূল অঞ্চলে ও হাওড়া 


য় এর চাষ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ । এ সব 
গড়ে ২০০০ থেকে ২৫০০ হেক্টরে, 
লর চাষ হয়ে থাকে। তবে এই 
আরও বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব । 
পন্ন জমিতে ্ব্যমুখীর গাছ ভাল 
কিন্ত অস্ত্ব শোধন করে নিলে 
মতে এর চাষ সহজেই করা যায়। 
বে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের উচু জমিতে, 


াকালেও বিনা সেচে এর চাষ কর! সম্ভব |. 


ভাল সূর্যমুখী ফুল পেতে গেলে, উন্নত 
প্রথায় এর চাষ করা দরকার । এজন্য 
বর্তমানে 


থমেই ভাল বীজের প্রয়োজন । 

রাজ্যে দুটি উন্নত ফলনশীল জাতের চাষ 
1 জাতগুলি হোল : 

(১) ই-সি ৬৮৪১৪ । গাছ লম্বা ১২০- 


১১০-১২০ দিনে পাকে । 


( বেঁটে গাছ ৯০-১০০ 


ধারণ ঘানিতেই তা ভাঙ্গানো যায়। সার 
ও সেচ দিয়ে চাষ করলে হেক্টর-প্রতি ১০-১২ 
ুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। 
লিখিত ব্যবস্থাগুলি পালন করলে 
ভাল ফলন পাওয়া যাবে। 


(২), বোনার আগে 


জলে, ভিজিয়ে রা" 


(৬) 


দিন। 


জল থেকে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে 
নিন। এই বীজ অল্প রসযুক্ত 
জমিতে অস্কুরোদগম হতে সাহায্য 
করবে। রে 
বেশী নোনা জমির বেলায় নু | 
ভাল মাটি ও সার দিয়ে, নির্দেশ 
মতে! আগে ভেজানো বীজ বুনুন। 
প্রতি কেজি বীজের জন্য ৩ 
গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ বা থাইরাইড 
'মিশিয়ে, বীজ শোধন করে নিন। 

উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ 
করুন। সেচযুক্ত জমিতে মূল 
সার হিসাবে--একর-প্রতি ১ 

কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি 
ফসফেট ও ১৬ কেজি পটাশ 
বোনার ৪০-৪৫ দিন পরে, 
আরও ১২ কেজি নাইট্রোজেন 
চাঁপান সার হিসাবে দিন। 
অসেচ এলাকায় কেবলমাত্র মূল 
সার হিসাবে ১২ কেজি নাইট্রো- 
জেন, ৮ কেজি ফসফেট. ও ৮ 
কেজি পটাশ সার দিন। 


= সেচের ব্যবস্থা থাকলে, [ 


৩০-৩৫ দিন পরে প্রথম সেচ এবং 
দ্বিতীয় সেচ আরও ৩ দিন পরে 
দিতে হবে। 





দিয়ে জমি আগ্াছামুক্ত রাখুন । 
ধ্সা বা তা দাগ পড়া রোগ দেখা 


' ডাইথেন i oO ২ গ্রাম হিসাবে 
মিশিয়ে, ছিটিয়ে দিন। শুয়ো 


পোকার আক্রমণ হলে, এণ্ডৌ সাল- 


ফান ঘটিত ওষুধ--যেমন থায়ো- 
ডেন ২ মিলি অথবা কুইনালফস-- 
যেমন একালাক্স ১ মিলি প্রতি 
লিটার জলে মিশিয়ে, ছিটিয়ে দিন। 
ওষুধ অবশ্যই বিকেলে দেবেন, 
নয়তো মৌমাছির ক্ষতি হতে পারে। 
নিকটে মৌমাছি পালন-কেন্দ্র 
থাকলে, মৌমাছিরাই পরাগ- 
সংযোজনের কাজ. সুষ্ঠুভাবে করে 
দেয়। তবে তেমন প্রয়োজন 
হলে পরিষ্কার কাপড় জড়িয়ে, 
_. হাতের তালু ফুলের ওপরে হালকা 
ভাবে বুলিয়ে দিন। ফুল ফোটার 
সময়, সকাল বেলা এক দিন অস্তর 
এভাবে ৫-৬ বার করুন। এতে 
পরাগ সংযোজন হয়ে পুষ্ট বীজ 
তৈরী হবে। গায়ে পাউডার 
দেবার তুলি দিয়ে, এ কাজ আরও 
ভালভাবে হতে পারে। 


(১০) বাজ পুষ্ট হতে সুরু হলে কাক, 


টপ পরি 
এক সাথে বেশ অনেকটা এলাকা 


ভাবে এক জন চাহীর কতি 
হবে। তা ছাড়া, পাখী তাড়া 
ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন । 
ফুলের পেছন দিকটা পা 
ধরে গেলে ও নরম মনে হা 
তখনই ফসল কাটুন। এ 

ফুল ঝুলে পড়ে ও ফু 
খানের বীজ কালো ও শক্ত 
ফুলগুলি কেটে, পাতলা 
ছড়িয়ে শুকোতে দিন। 


বীজ সংরক্ষণ 


(১২) উপকূলবর্তী উষ্ণ আর্দ্র 
য়ায় Bo ফুলের 


ভাল করে কিযে পলিথিন ব্যাগে 

ভরে বা ভাল মুখবন্ধ টি। ন্‌ 
আধারে রাখলে বীজ পবা 

ভাল থাকে |: রি 

উপরে বণিত মতে সূর্ধমুখীর চাষ করে 
চাষীভাইরা একটা নতুন অর্থকরী ফসলের 
এলাকা বাড়াতে পারেন--যা আমাদের 
ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে কিছুটা ্বয়স্তরতার 

দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে । 





রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 
ফসল বাঁচান 


রোগ 

ঝলস। রোগ (ব্লাস্ট)? এই রোগ দমনের 
জন্য_৩০০ লিটার জলে ৩০* মিলিলিটার 
, হিনোসান মিশিয়ে, প্রতি একরে স্প্রেকরুন। 
হিনোসানের অভাবে ৩** মিলিলিটার 
কিটাজিন বা ৯** মিলিলিটার কুমান-এল 
স্প্রে করুন। 

প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ 
ব্যবহার করবেন। এ জন্য নিয়মিত মাঠে 


২০ 


রোগ পোকার আক্রমণ এড়াতে 
ধান ক্ষেতে ওষুধ দেয়া হচ্ছে 


গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখুন এবং রোগের 
আক্রমণ দেখলে ওষুধ দিন । 


পোকা 

মাজরা পোকা বোরো ধানের প্রধান 
শত্র। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের 
আক্রমণ শুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে__ 
সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার, আপনার ক্ষেত 
দেখুন। গাছে মাজরা পোকার মথ 
(প্রজাপতি) বা ডিমের গাদা দেখলে 
বুঝবেন যে, ক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ 
শুরু হয়েছে। 





থোড় আসার পরে আর 
ব্যবহার না করে নিচের 


ওষুধ ব্যবহার করবেন। 


প্রতি লিটার জলে ওষুধের প্রতি একরের জন্ত 
পরিমাণ ( মিলিলিটার ) জ 


ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য 
রণতঃ ৩০০ লিটার ওষুধ-গোলা জল 
। তবে গাছের বাড় অনুযায়ী কম 
বেশী লাগতে পারে। দরকার হলে, 
১৫ দিন বাদে আবার এ পরিমাণ 
ধ স্পে করুন। অন্তান্য পোকার 





বর সময় থেকে সা nd 


প্রতি লিটার জলে একর-প্রতি ৩০* লিটার 
ওষুধের পরিমাণ জলে ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার/গ্রাম) __ (মিলিলিটার/গ্রাম) =. 
বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ো 
৫ গ্রাম 
ই মিলি 


গন্ধী পোকা, লেদা বা শীষ কাটা দেরি করে কাটলে এবং কাঁটার পর 
সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই না করে মাঠে 
ফেলে রাখলে, দানা ঝরে নষ্ট হতে পাবে। 
তাছাড়া ইঁদুর পোকামাকড়ের দ্বারা এবং 
ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া 
দেরি করে কাটলে, ধান থেকে চাল করার 
সময় বেশি খুদ হতে পারে । ঠিক সময়ে ধান 


ৃ শীষ ৫ বেরুনোঁর এক মাসের মধ্যেই দানা কেটে, ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে ফসল বাঁচান। 


পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে 

গলেই---কেটে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই ফলন | :: 

করে পরে খড় ও ধান আলাদা করে ভাল- উন্নত প্রথায় চাষ করলে, একর-প্রতি 
২০--২৫ কুইণ্টাল ধান পাওয়া যায়। 








[শ্চমবাংলার সবত্রই বাড়িয়ে, এই রাজ্যের তৈলবীজের অভাব 
স্তাবনা রয়েছে। তিল খরা সহনশীল কসল। অনেকটা পূরণ হতে পারে। জমির অবস্থান, 
তিল চাষের প্রসার ঘটিয়ে এবং উপযুক্ত চাষ আবহাওয়া এবং শস্ত পর্যায় বিশেষে বছরে, 
পান্ধতির মাধ্যমে-একর-প্রতি উৎপাদন তিনটি খন্দে তিলের চাষ করা যায়। 
২, বোনার সময় _ ফসল তোলার সময় 

_ প্রাকখরিফ মাঘ-ফান্তুন __ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 
খরিফ আষাঢ-শ্রাবণ আশ্বিন-কাতিক 

_ প্রাকৃ-রবি : ভাদ অগ্রহায়ণের শেষ 
আমন ধানের জমিতে_বিশেষ করে দো-আশ মাটিতেও তিলের, চাষ নক 
নে রবি মরস্থমে কিছুটা সেচের জল ভাল হয়। 
ওয়া যায়, সে অঞ্চলে আমন ধান তোলার | 
পর, ব্যাপকভাবে তিল ফসলের আবাদ করার জমি তৈরি টো 
প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রবি মরন্থমে আলু বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝু ৰ 
বা শাক-সবজির পরেই, তিলের চাষ খুবই করে নিন। এই সময় একর-প্রতি ৮-১ 
লাভজনক । চৈত্র--বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে 
কালবৈশাখীর বৃষ্টি পেলে, তিলে কোন সেচের 
প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টি না হলে, বোনার 
আগে ও বোনার ৪০ দিন পরে সেচ দিতে 
হয়। খরিফ মরস্থুমে কাকুরে মাটি বা উঁচু 


তে তিলের চাষ বৃষ্টির জলে ভালই হয় । তিল চাষের 1 

ডা আউশ এবং পাট কাটার পর, ভাদ্র Wh 
মাসে আবাদ করে, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেও আদি 
তিলের চাষ করা যায় । 




























































যে সব মাটিতে জল জমে না, কিন্তু যথেষ্ট 
রস থাকে, এ রকম মাটিতে তিল ভাল জন্মায়। 
দো-আঁশ ও বেলে দো-আশ জমি, তিল চাষের 
সবচেয়ে ভাল। ধান জমির এটেল 












গাড় (গোবর সার মুল সারের সঙ্গে মিশিয়ে 
_ প্রয়োগ করুন। মাটি অনুযায়ী তিন-চারটে 
লাঙ্গল ও মই দিন । আলু বা সবজি চাষের 


পর, জমি তৈরির জন্য ছু'বার চাষই যথেষ্ট। 


যেহেতু আলু বা সবজি চাষে যথেষ্ট পরিমাণ 
জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়ে 








প্রয়োগের প্রয়োজন ন নেই 1 

উন্নত জাত 
বহরমপুরের ডাল-শস্ত ও রা টা 

গবেষণা কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাতের 


তিলের প্রচলন করা হয়েছে। নীচে সেগুলোর 
বিবরণ দেওয়া হল £ 


_ থাকে, সে কারণে এক্ষেত্রে মূল সার | 
উন্নত জাতের  পাকবার সয়. একর-প্রতিফলন বীজের তেলের ভাগ 
২. মাস ২১২ (দিল) (কেজি) রং (শতকরা) 
বি-৬৭ (তিলোত্তমা) ৭৫--৮০ 7 ৩০০-৩২৫ কালচে বাদামী 
বি-১৪ ৮৫৯ ১৫০-২০০ কালো ৩৪ 


















এই জাতগুলির মধ্যে বি-৬৭(তিলোত্তস1)- 
এর রোগ পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা রয়েছে। এই ছুটি জাতই প্রাক্‌- 
খরিফ ও খরিফ মর্মে এবং শরৎকালে 
চাষ করা চলে। 


বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি 
ছিটিয়ে এবং সারিতে-_ছু'ভাবেই তিলের 
চাষ করা যায়। ছিটিয়ে বুনলে একর-প্রতি 
রব থেকে ৩ কেজি বীজ লাগে। সারিতে 
রা বুনলে, বীজ লাগে একর-প্রতি ২ থেকে ২২ 
_কেজি। সারিতে বীজ বুনলে, ২টি সারির 
মাঝে ৩০ সে.মি. (১ ) এবং সারিতে ২টি 
গাছের মাঝে, ১ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব 
রাখতে হবে। বোনার আগে--প্রতি কেজি 
_ বীজে ৩ গ্রাম ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড 
(যেমন-_মনোসান) অথবা ফিনাইল মার- 
কিউরিক এ্যাসিটেট (যেমন__সেরেসান বা 
প্যারাসন) অথবা ক্যাপটান (যেমন 


ক্যাপটাফ)-ওষুধের গুড়ো মাখিয়ে ৬ : ১ 


শোধন করে নিন । 


সার প্রয়োগ | 

সেচের জলের স্ুবিধ! থাকলে একর- 
প্রতি ১* কেজি নাইট্রোজেন, ১* কেজি 
ফসফেট এবং ১* কেজি পটাশ, মূল সার 
হিসেবে দিন। বীজ বোনার এক মাস পরে 
১০ কেজি নাইট্রোজেন_-চাপান হিসাবে 
তিলের জমিতে দিলে ভাল ফলন পাওয়া 
যায়। অ-সেচ এলাকায়--কেবলমাত্র মূল সার 
হিসাবে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১* কেজি 
ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ, প্রতি একরে 


দিন। তবে আলু চাষের পর তিল করলে, 


সাধারণতঃ আর সারের দরকার হয় না। 


পরিচর্যা... টি 
তিলের চাষে দুবার নিড়ান দেওয়া 
উচিত। প্রথম নিড়ান-বোনার ২৯-২১ 


চে 













"চারা তুলে পাতলা করে দিন_ যাতে প্রতি 
র বৰগ-মিটারে ৩৫-৪০টি চারা থাকে। 


LO তিলের ছুট প্রধান কীট-শক্রু হল বিছা 
টা পোকা ও লেদা পোকা। এই পোকাগুলি 
গাছের কচি পাতা ও গোড়া খেয়ে নেয়। 
_ এছাড়া, গুটি ছিদ্রকারী পোকাও দেখা যায়। 







প্রতি লিটার জলে ১২ মিলি এণ্ডোসালফান 
:  (যেমন-_থায়োডান-৩৫ ইসি ইত্যাদি) অথবা 
_ মিথাইল প্যারাথিয়ন (যেমন-_মেটাসিড-৫* 
প্যারাটক্স ইত্যাদি) অথবা ৫ গ্রাম বি এইচ 
সি ৫*% গুড়ো (জলে গোলা) মিশিয়ে, 
একর-প্রতি ৩০০ লিটার ওষুধ-মিশান জল 
‘স্প্রে করুন। প্রয়োজন হলে, ১৫-২০ দিন 
পর আর একবার একই ওষুধ স্প্রে করুন। 
তিলের প্রধান রোগ গোড়া-পচা। যে 
ঈমিতে তিলের গোড়া-পচা রোগ আগে 
| গেছে-_সেখানে বীজ বোনার আগে, 
র-প্রতি ৩০০ লিটার জলে ৩০* গ্রাম 
_ ক্যাপটান (যেমন__ক্যাপটাফ) গুলে, মাটি 
ভালভাবে ভিজিয়ে দিন। 
গাছ বেরুবার পর যদি পাতায় দাগ-পড়া 
রোগ দেখা যায়, তবে তামাঘটিত যে কোন 
কপার অক্সিক্লোরাইড জাতের ওষুধ (যেমন 











এদের হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে-_ 





যা: মাঘ ১৩৯০ 


দিনের মাথায়, (বিভা ১০০ দিনের. রাইটক্স ইত্যাদি), একর প্রতি ১২ থেকে ২... 
_ পর দিলে ভাল হয়। প্রথম নিড়ানের সময় কেজি অথবা, জিনেব (যেমন ডাইখেন 
_ জেড-৭৮, হেক্সাথেন ইত্যাদি) অথবা ম্যান- 

_কোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫), একর- 


প্রতি ১ কেজি হারে অথবা, ৩০০. গ্রাম 
ক্যাপ্টাফল (যেমন--ডাইফোলেটান ইত্যাদি), 
৩** লিটার জলে গুলে, গাছে স্প্রে করুন। 

ফাইলডী তিলের আরও একটি প্রধান 
রোগ। এই রোগে গাছের কাণ্ড উপরের 


দিকে চ্যাপ্টা হয়ে যায় এবং ফুলগুলি পাতার 
মত হয়ে যায়। এক জাতীয় শোষক পোকার 
মাধ্যমে এই রোগ এক গাছ থেকে অন্ত 


গাছে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগ দমনের জন্য, 


১ লিটার জলে ১ মিলি মিথাইল ডিমেটন : 


(যেমন-- মেটাসিস্টক২৫% ইত্যাদি) অথবা, 
ই মিলি ফসফামিডন ৮৫% 


মিথয়েট ৩০% (যেমন--রোগর, তারা ৯৯ 
ইত্যাদি) জলে মিশিয়ে, একর প্রতি ৩০০ 
লিটার ওষুধ মেশানো জল bales ই 


ফসল তোল! 


গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে হাওয়ার রন টা 
ফসল তুলে নেওয়া দরকার । নচেৎ গুটি 


ফেটে দানা ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন 
ফুল ফোটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং 
পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ছে, অথচ শুট 


কিছুটা সবুজ থাকে, তখনই ফসল কেটে নিন। রী ৰ 


২৫. | 










ডিমেক্রন ইত্যাদি) অথবা ১ মিলি ডাই- 








থো- ধানের 
_ চাষ/গইমগ 


_সব্জ শাক-সবজি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য 
যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি গরু মোষের 





পক্ষেও সবুজ ঘাস জাতীয় খাদ্যের একান্ত 


_ দরকার । এতে গরু মোষের দুধের পরিমাণ 


বাড়ে ও গরু মোষের শরীর ভাল থাকে। 


_ গাইমুগ একটি উন্নত মানের শুঁটি জাতীয় 
সবুজ গো-খাগ্ভ। গাইমুগ- আলাদা করে 


অথবা ভুট্টা, জোয়ার, দীননাথ ঘাসের সঙ্গে 


মিশ্র চাষ করা যায়। 
টা এর চাষের জন্য উন্নত জাত হলো 


বেলে দোআশ, দোআশ, পলি দোজাশ ও 


টা মাঝারি জমিতে গাই মুগের চাষ ভাল হয়। 


জমি তৈরি | 
বীজ বোনার আগে খুব ভাল করে চাষ 








২৯ 





জমিতে কাম থাকলে জনি তৈরীর আগে 
একবার সেচ দিয়ে নিন। রর 


জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১৭ কেজি 


ইউরিয়া ও ২০০ কেজি সুপার ফসফেট a 


জমিতে দিন। 


বোনার সময় 


সেচের সুবিধা থাকলে শীতকাল ছাড়া টা 


বছরের যে কোন সময় গাই মুগের চাষ করা 

যায়। অনেকদিন ধরে সবুজ গো-খাগ্ 

পেতে হলে কল্যাগী-১ জাতের গাইমুগ 

চাষ করুন। অল্প সময় অর্থাৎ ৬০ দিনের 
মধ্যে সবুজ গো-খাগ্য পেতে হলে কল্যাণী-৯ 

জাতের গাই মুগ লাগাতে পারেন। 


বীজের পরিমাণ | ৃ 
কল্যাধী-১ একর প্রতি ১২ কেজি। 

কল্যাণী-৯ একর প্রতি ১৬ কেজি । 
মাটির ৪ থেকে ৬ সেন্টিমিটার ( দেড় 

থেকে আড়াই ইঞ্চি ) গভীরে বীজ বুন্ুন। . 











সারি বি বুলন | লী: কে 


__ ফলন পাবেন। 
ছিটিয়ে বোনা হলে বীজ যেন সমান- 
াবে ছড়ানো হয়। ছিটিয়ে বুনলে বীজের 
. আরও চার ভাগের একভাগ 
বাড়িয়ে দিন। বোনার পর মই দিন। 


_. গাই মুগ সাধারণতঃ বিনা সেচেই চাষ 
করা হয়। ফাল্কন মাসে লাগালে অন্ততঃ 
.. ছবার সেচ দিতে হবে। চারা বের হওয়ার 
৭/৮ দিন পর প্রথমবার ও এক মাস পর 
দ্বিতীয় বার সেচ দিন। 








ৃ পান সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 


আগাছা দমনের খুব একটা প্রয়োজন 
নেই । সম্ভব হলে চারা বের হওয়ার ১৫ 
দিন পর একবার নিড়ান দিন । 


 শোখাসত কাটা 





সারির দূরত্ব রাখুন দেড় ফুট। ( একহাত ).. 
র্ - গ্রোখাগ্ভ পাবেন। 


সী ডিল দিয়ে বীজ বোনাই সবচেয়ে 


বসুন্ধরা £ মাঘ ১৩৯০ 


বোনার ৬০ থেকে ৭* দিনের মধ্যে কাটার টা 


মৃত হয়। 


প্রথমবার মাটি থেকে ১? ইঞ্চি (আধ হা 


ছেড়ে কাটুন । 


গোখান্ের রা 
.কল্যাণী-১ 


অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সবুজ গোখাদ্য পাবেন। 


একর প্রতি ২** থেকে ২৫০ বইটির 


সবুজ গোখা্য পাবেন। রি 
_ কল্যাণী-৯ জাতের গাইমুগ শীতের সময় 
ছাড়া বছরের যে কোন সময় লাগালে ৬* 
দিনের মধ্যে ১৫* থেকে ২০* কুইণ্টাল সবুজ | 
গোখা্য পাবেন। 


শস্য পর্যায় রি ৰ 
পাট ও আউশ ধান বারি পর ভাদ্র 
মাসে কল্যাণী-১ জাতের গাই মুগ বুন্ুন। 


তিন চার মাসেই তা তৈরি হয়ে যাবে। হু 
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন সবুজ গোখান্যের. 


অভাব তখন কেটে খাওয়াতে পারবেন । 
এই সময় শুখার জন্য সবুজ ঘাসের 
অভাব থাকে । 


সেচ এলাকায় ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে ন্ট ্ ট 
jl কল্যাণী-১ জাতের গাইমুগ বুনে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 
বে ব্যাগ ও কল্যাণী-৯ জাতের গাইমুগ মাসে প্রচুর সবুজ গোখাগ্য পাবেন। 
২৭ | 





কল্যাণী-১ জাকে যাহ মুগ থেকে দু'বার রর 
দু'বার কাটতে হলে 





থেকে চৈত্রের দবামানি পর্ন: লাগালে, টি 
জ্যৈষ্- আষাঢ় মাসে আর ভাদ্র মাসেলাগালে 






ৃ 5 এ অথবা 


.. বরবটির মিশ্র চাষ করুন। এতে__ 


১। উন্নতমানের পুষ্টিকর গোখান্য পাবেন। 

২। সারের সাশ্রয় হবে। 
৩1. জমির উর্বর! শক্তি বাড়বে। 

81 গরু মোষকে দানা জাতীয় স্ুবম খাদ্ধ 
কম দিলেও চলবে যার ফলে দুধ 
_ তৈরীর খরচ কম হবে । 


মিশ্র চাষ কিভাবে করবেন 
' দীননাথ ঘাসের সারিতে ৫* সেন্টিমিটার 


রর (২১ ইঞ্চি) মত দূরত্ব রাখুন। দু’ সারি 


দীননাথ ঘাসের মধ্যে এক সারি গাই মুগ 
অথবা বরবটি বুন্ুুন। 
মিশ্র চাষে একর প্রতি ৩৫ কেজি 


ইউরিয়া ও ১৫০ কেজি সুপার ফসফেট 
.. বোনার সময় মূল সার হিসাবে জমিতে দিন। 
২ আগাছা দমনের তেমন কোন প্রয়োজন 


| সা বীজ কিভাবে তৈরী করবেন 
বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে যে গাই 
মুগের বীজ একটি উৎকৃষ্ট ডাল শস্য। তাই 
ডালের অভাব মেটাতে এবং উন্নত মানের 


খা তৈরী করতে নিজের প্রয়োজনীয় 





nh ei 

বীজের জন্য কল্যাণী-১ জাতটি ভাজ্র 
মাসে লাগান। চল্লিশ সেন্টিমিটার (১৬ ইঞ্চি) 
দূরত্বে সারিতে বুন্ুন। গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব ১৫ থেকে ২* সেন্টিমিটার (৬ থেকে ৮ 
ইঞ্চি) মত দিন |. 

অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফুল আসে এবং 
ফাল্গুন মাসে শুঁটি পাকে । শতকরা ৯৫ ভাগ 
শুটি এক সঙ্গে পাকে যার ফলে বার বার 
শুটি তুলতে হয় না । শুঁটি পেকে গেলে 
গাছ তুলে নিয়ে মাড়াই করুন। 

একর প্রতি বীজের ফলন ৬ থেকে ৮ 
কুইণ্টাল। ৃ | 


কল্যাণী-৯ জাতের গাইমুগ 


বীজের জন্য শীতকাল ছাড়া বছরের যে : 
কোন সময় লাগান। লাগানোর ৬* থেকে 


৬৫ দিনের মাথায় ফুল আসে । ফুল আসার 
২৫ থেকে ৩* দিনের মধ্যে শুটি পেকে যায়। 
শুটি পেকে গেলে গাছ তুলে নিয়ে মাড়াই 
করুন। 

একর প্রতি বীজের : ফলন ৭ থেকে ৮ 


কুইণ্টাল। 


অল্প পরিমাণ, বীজের জন্য নিচের 

ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন ঃ 
সম্প্রসারণ শাখা, বিধানচন্দ্র 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 


পাচ মোহনপুর, জেলা__নদীয়।। 





‘aw উই 










ৰ নিতে প্রয়োজনীয় সার নিজেই তৈরি করে দিন চি 
মানে রাসায়নিক সারের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় হুল রা ই নিজের 









ও রকম উদ্ভিদের খাস্ভ যোগায়। এ ছাড়াও, এর ব্যবহারে মাটির গঠন ভাল হয় ওভার জল 
_ ধারণের ক্ষমতা বাড়ায় LL 

_. গাছের পাতা, কাচা ডালপালা, ক্ষেত নিড়ানো আগাছা, আখের ছোবড়া ও ছাড়ানো 
পাতা, খড়কুটো, তরকারির খোসা, খামারের জঞ্জাল, কচুরিপানা, গোবর, গোচোনা 














সৃতি দিয়ে এই জৈব সার তৈরি কযা যায়। এর সাথে ফসফেট সার দিলে সারের 
উৎকর্ষ বাড়ে। a 







তরে জড়ো করে, গোবর এবং গোচনা দিয়ে পচতে দিন। এই সারের গর্ভ ভর্তি হলে: 

___ কাদা দিয়ে ঢেকে দিন। ছু মাস অন্তর গর্ভের সার কোদাল দিয়ে গুলোট-পালট টি করে দিন ন i 

__ সাধারণতঃ ৪ মাস পরে সার ব্যবহার করা যাবে। ৪ রে 
পরামর্শের জন্য আপনার এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গ বোখারী র্‌ 





রমার পরদিন 
নীচের সুপারিশ অনুযায়ী বোরো চাষ করুন 
চার! লাগানোর সময় মাঘ মাসের মধ্যেই চারার কাজ শেষ করুন, 


- জার প্রয়োগ £ প্রথম চাষেই একর প্রতি ৮ থেকে ১৯ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট দিন। 
তব না হৱে নীচের আনিকা সুমী ররর বন্য ৃ 


| ১ ঃ একর প্রতি কেজি) 
জাত রা, ০২ প্রাথমিক সার চাপান সার (নাইট্রোজেন) 
| নাঃ ফঃ পঃ পাশকাঠি ছাড়ার | থোড় আসার 
সময় _ মুখে যা 


টা শা রত্া, পলমন ৫৭, 
রতি আই-আর ৩৬ ইত্যাদি 


গে দেশী উন্নত জাত: লাঠিশাল, 
___ কলমা ২২২, মাস্সুরী ইত্যাদি ৮. ১৬ ১৬ ১৬ 


ূ নাঃ = নাইট্রোজেন ; ফঃ=ফসফেট ; পঃ=পটাশ। la 
"চারার বয়স £ * থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়ার উপযুক্ত হয়। এন্ত cain 


বোনার পর সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে৷. 


_. রোযার দূরত্ব ও পদ্ধতি £ চারা ২+ সে. মি. (৮ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে এবং গুছি থেকে গুছি 
১০ সে. মি. (৪ এ দূরত্বে লাগান । কলম! ও লাঠিশালের চারা ২০ সে. মি. (৮ ইঞ্চি) ৮ ১৫ সে.মি. 


| ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাতে হবে। প্রতি গুছিতে ৩ থেকে ৪টি চারা লাগাতে হবে। রোয়ার 4 


{ গভীরতা যেন ৫ দে. মি. (২ ইঞ্চি) এর বেশী না হয়। 


_ সেচ চারা রোযার সময় ছিপছিপে জল রাখুন। তারপর থেকে জমিতে মোটামুটি € সে. মি # 
দশা স্ভব হলে চাপান সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে জল বের করে দিন। . 
চাপানের পর থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত জমিতে অস্ততঃ ২২৫ সে. মি ২ হ্‌ জল ধরে 
রাখুন। | 

.. নিড়ানি ঃ লোম দি বাদ বি মাটি হেট লি ও আগাছা তুলে 

|| ফেলুন।, 


লাক পা সমতা নিবৰ কিকি সংগে লগালো ক 


বরা দ কলিকাতা -* 9১. 












 শ্রীজে মর্ম কেটে বসস্তের আগমন 
ই ফান্তনে। সেই সঙ্গে কৃষি-খতুরও 


এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় 
_ উন্নত জাত-ছুলার ও এস-সি ১৬১৬। 
....বোনার আগে সব সময় বীজ শোধন 
ফন বন } 


বোরো j 
বোরোর জন্য এখন পরিচর্যার কাজ। 





ক্ষেতে নিড়ান দিয়ে চাপান সার দিন। 
রোগ-পোকার আক্রমণ রোধ করার জন্য 







ক্ষেত নিয়মিত ঘুরে দেখা দরকার । রোগ- 

কার আক্রমণ হয়েছে চোখে পড়লেই 

হা নিতে হবে। রা 

শম ক্ষেতে উতর পথে। এই 
সময় প্রয়োজন মত সেচ দিন। সেচ এমন- 
ভাবে দিতে হবে জমিতে যেন জল না 

__দীড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে, গাছ 








২. পরিবর্তন । প্রাক-খরিফের চাষের সুরু এখন 
বা থেকেই |" এ মাসে তরাই অঞ্চলে বোনা 
a আউশের-বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। এই. 
ঃলে বোনার উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত, 
-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন 








হলদে হয়ে যাবে। তাতে গমের ফলন কম 





হবে। সেচের জলও নষ্ট হবে। কাল- রঃ 
বৈশাখীর জলে গম যাতে নষ্ট না হয় 





সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল ৫ 


মাড়াই করে নিন। ধানের খড়ের মত 
গমের খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে 


ব্যবহার করুন 


জমিতে এ মাসের শেষ থেকে বিড পাট 
চৈতালি (জে-আর-৩-৮৭৮) এবং : নিচু 
জমিতে তেতো পাট সোনালী (জারি | 
৩২১) বুনন । | 


এ মাসে তিল বুহন। তিলের উন্নত 
জাত বি-৬৭, বি-১৪, বি-৯ ইত্যাদি । বোনার 
আগে মূল সার দিদা একর প্রতি ৯৯. 





অন্যান্য ফসল 


এ মাসের মাঝামাঝি থেকে সু জি. a 


কা বুন্থন। 


পিপল 








আমের ভাল ক টার শর সামেন দরুদ পৌবক পোকা হব ররস। এই 
পোকা মুকুলের রস চুষে খায়, ফলে ফুল শুকিয়ে যায়, গুটি কম ধরে এবং আমের ফলন 
কমে যায়। শোষক পোকা দমনের জন্য মুকুল আসার আগে (কুঁড়ি অবস্থায়) একবার এবং 
২১ দিন পর আর একবার নীচের যে কোন একটি ওষুধ সঠিক পরিমাণে .জলে মিশিয়ে 


গ্রে করুন। মুকুল ফোটা অবস্থায়__স্প্রে করা উচিত নয়। _ 


ওষুধের নাম 


কার্বারিল ৫*% (যেমন সেভিন, কিলেক্স কার্বারিল 
রিল, কেরাডেট ইত্যাদি) 





১। 





টি ২ সর ৩৬% ইসি (যেমন নুভাক্রন ইত্যাদি) ১? 
৩।  ফসফো মিডন[৪৫% ইসি (যেমন ডিমেক্রন ইত্যাদি) 


৪1 মিথাইল ডিমিটান ২৫% ইসি (যেমন মেটাসিস- 
_ উকস্‌ 


৪ মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫*% ইসি (যেমন মেটাসিড 


প্যারাটকস ইত্যাদি) 





পার আকা স্যার ওর গোলা জলের পরিমাণ বম বে গানে ভালভাবে 
করার জন্য মোটরচালি: লিবরা লিক (ফুট শোয়ার) কের যাহার কং! 


পশ্চিমবল কৃষি তথয সং থা কি প্রচারিত ৷ 





পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কমি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 

ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, গ্রঙ্গোতর, কমি সম্পকী য় সরকারী 

নীতি, প্রকর-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারপত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসজ 

সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখাণ, কৃমি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, ক্লুষকদের স্থানীয় এবং 

স্টগত অতাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ধী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, ভূমিসংক্কার- 

গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থযবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃঙ্িতিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্রশিল্প, প্তার্মীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তকলা ইত্যাদি । 


রচনার জঙম্য সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সঙ্গমানমূল। দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, থে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিকা।ল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোষ্টগল্প £ ৪০ টাকা, (ড) কবিতা প্রেরুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলফেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা. অফসেট প্রেস, ৪২ গ্াহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথামথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম $ যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক বহ্ধয্নের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুল) ২৫ গয়সা। অগ্রিষ 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক টাদার হার ৩-০০ টাকা । চাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ "-এর নামে লেখা 
| রেখাক্ষিত (ক্সড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধামে সম্পদিকট বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
8৬, প্রাহামস রোড. কজিকাতা-৭০০০৪০-ও পাঠাতে হবে। 


বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়। হবে না) ২ প্রচ্ছদ (৪ কতা) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২র/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,. সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা 2 ২০০ চাক! । 
বাঙ্চিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মৃজোের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস্‌' ছারা স্বীরুত 
এজেস্দীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


 ইছা একটি কৃষি-সম্দাকত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিগন্থী নয়) 
প্রচারের কার্থকরী। ও উপযুক্ত মাধ্যম ॥ সরকারী, বিধিবন্ধ/ত্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাক, সমবায় 
. শ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পন্রিকায় বিজাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজেস্সী তালিকাতুক্ করা হয় ॥. ১০০ কলি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজে্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে জর্ভতার দেওয়। 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 





1541 মাটি সংশোধক 


£ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 


চাষবাসের EE 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ভি বেঙ্গল গ্যাগ্রোইণ্ডাণ্টীজ কর্পোরেশন 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য 
১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর/ইণ্টারন্যাশনাল 


২। য়া 
৩। “ন্ুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘে 
৪1 যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো 
স্ল্রেয়ার (Sprayer) 
চি লোগ ওক ডযালিক ও ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থে 
ৃ (Thresher) 


। জৈব সার 


৬। 

সভ্‌ ড্রীল/লোহার লাজল 
(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় SE একটি সিগার ও i 
কারখানা স্থাপন করেছে__যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট 


1 যেখানে বক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 
| সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


¢ যে বেঙ্গল বযাগ্রোইঞাষ্রীজ * 


কর্পৌোৱেশন লিমিটেড 
-_ (একটি সরকারী সংস্থা) 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১ 
টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট্‌ ; টেলিফোন : ২২-২৩১৪ 


সরস্বতী প্রেস লিমিটেড ( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা ৭+* **৯ হইতে মুদ্রিত। 














আপা ৮ 
(Eps: 5 ১৭ 


পঞ্চরিতশ বর্ষ | ১৩০১০ ফাল্তন 


অধিক উৎপাদন ও খান রক্ষা! 
বিফুপদ মণ্ডল 
= পাটের ভাল ফলনের জন্য উন্নত 
প্রথায় চাষ করণ, ৃ 
ডঃ সুধাংশুভুষণ চট্টোপাধ্যায় বন 


কাঁলবোশেখীর কিবান (কবিতা)/ 
অশোক মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় 


কুচবিহার জেলাতেও গম বীজ সংরক্ষণ 
.... সন্ভব/শিশিরকুমার সাহা. ২৩--২৫ 
নতুন পথের সন্ধানে/কান্তিপদ ঘোষ ২৬--২৯ 
কমি সংবাদ... রি 
রূম--৪ (রুল নং) 


তথ 


সম্পাদনা উপদে। 
বিফুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, 5 
ডঃ জ্যোতিরঞ্রন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্ত 


ডঃ দেবব্রত মুখাঙ্গী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা). 


র্জটা মুখার্জী, ফুয কৃষি অধির্কতা 
ৃ 2... Gd) 
ডঃ শক্তি দরকার, যুগ্ন কৃষি অধির্কতী . 


(বিশবযা্ক প্রকল্প). 


বি, পি, উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ: 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ .. .... 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার .. 
সুলেখা ঘোষ, মন্পাদ্দিকা নর 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


বিঝুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 











৪ 
| 7৭০ 0/ 5 

৮44588০61৫০ ইসি ও ৫০০ ৪ 
গায়ধিয়ন দুই আকারেই নিরাপদ, 
কার্যকর আর কম খরচের। : 
ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খান্যশস্ত। রাইস হিস্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
শয়। তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাঁদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন? বরঞ্জায়থিয়ন ব্যবহার করুন।অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করান জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 
আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন। 
মবসময় মনে রাখবেন, মায়থিয়ন আপনার সেরা বনধু। 


পোঃ বঃ নং 2১:3, বোস্বাই ৪৯৬ ৪০২৫ 


























এই ফান্তুনে কৃষক এখন ব্যস্ত রবি ফসল কেটে ঘরে তোলার 
কাজে ৷ ছোলা মুনুর এই সময় যেমন তোলা হবে আলুও 
কৃষক ঘরে তুলবে এখন থেকেই। আলু এই সময়ের একটি 
অর্জন গুরুঘপূর্ণ করতূ? আলু চাষে যেমন খরচ আছে, 
তেমনি একে অর্থকরী করতে হলে এর যথাযথ সাও 
ব্যবস্থা করা দরকার। আলু সংরক্ষণের ' যব টি 
_ স্বাভাবিক ভি কৃষকের বেশী উৎপাদ 












সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকারের টি রয়েছে। le 
Al বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। 


ah জেলার মধ্যে অনেক জেলাতেই হিমঘর ক হয়েছে ০ { 
বং হিমঘরের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে, ছোট 
ও টিক কৃষকদের হিমঘরে আলু রাখার সময় নানা 
সমস্যায় পড়তে হয়। এইসব সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উড 
রবি ফসল কেটে তোলার পর এবং পাঁটিবা বা আউ চ ! 
চাষ করার আগে অনেক জায়গায় জমি খালি পড়ে থাকে তি 
এই সময়ে স্বল্পমেয়াদি ফসল হিসাবে ডাল শস্যের চাষ করে 
নেওয়া যেতে পারে । যেমন সেচ-প্রাপ্ত এলাকায় গম, আলু এবং 
সরষের পর চৈতালী মূগের চাষ করা যায়। এ ছাড়া, 
দক্ষিণ-২৪ পরগনা এবং পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকুলবর্তা 
অঞ্চলে ধান কাটার পরেও জমিতে যে রস থাকে, 
তার সাহায্যে বিনা সেচে, চৈতালী যুগের চাষ করা যায়। 
চৈতালী মুগ বোনার উপযুক্ত সময় হল পুরে! ফাল্গুন মাস। 
_ তবে মাঘ মাসের শেষ থেকে চৈতের প্রথম পর্যন্ত বোনা যায়। 
তবে ফাল্ধন মাসে বোনা ফসল থেকে ফলন বেশী পাওয়া যায়। 
এ রাজ্যে ডালশয্যে ঘাটতি রয়েছে। কাজেই এই শস্যের 
উৎপাদন বাড়াতে পারলে কৃষক লাভবান হবেন। 






৬ 





গাছে: ফুল ies পারে এবং ফলনও কম হতে পারে। রা রা ৃ 
: তাছাড়া ঠিকমত সময়ে চাষ করতে পারলে পাট কেটে সেই, 23. 





রনিসের অপচয় হবে না এবং চাষের খরচও কম হবে। ০ 
যে কোন শস্যের চাষই উন্নত প্রথায় করা দরকার, তাতে 
_ ভাল ফলন পাওয়া যাবে। এজন্য প্রথমে প্রয়োজন উন্নত 
জাতের বীজ: সংগ্রহ করা এবং ঠিক সময়ে ফসল বোন! । অনেক 
0 কৃষকদের চাষ সংক্রান্ত ছোটখাট সমস্যায় পড়তে হয়। 
এইসব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে তারা যেন কৃষি 





















* স্বধিক উৎপাদন ও 
খাঘা যুৱক্ষ। 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল 


আজকের পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি যেমন জরুরী, তেমনি খাদ্য সুরক্ষা আরও 
বেশী জরুরী । ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ব্যাপকতা 
উন্নয়নশীল দেশেও আছে এমনকি উন্নত 
দেশেও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । 
যদিও সংখ্যাতত্বের হিসাবে সেখানে কোনও 
ঘাটতি নেই। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধি 
কেবল শেষ কথা নয়, তার সুষ্ঠু বন্টন করে 
যতদূর সম্ভব দারিদ্র নিবারণ, আজকের যুগে 
সব থেকে বড় কাজ। অবশ্য একথা সব সময় 
মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া 
সুষ্ঠু বন্টন ব| সামাজিক ন্যায়-বিচার সম্ভব 





কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


নয়। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
জনগণ সামাজিক ন্যায় বিচার পাবে না 
তার থেকে নির্মম কিছু নেই। 

মানুষই পৃথিবীর সব থেকে বড় সম্পদ। 
মানুষের উপর নির্ভর করেই দেশের অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠে । এই বুনিয়াদকে 
দৃঢ় করতে দরকার, মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, 
শিক্ষা, সুস্থ পরিবেশ এবং জীবিকার সংস্থান। 

জীবজগতে বেঁচে থাকার শক্তির উৎস 
সূর্য বা সূর্যালোক । মানুষের এই স্ূর্যালোক 
সরাসরি ব্যবহার করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা 
নেই। মানুষ বা প্রাণী জগত উদ্ভিদ জগতের 
অতিথি। কারণ উদ্ভিদই স্র্যালোকের 
সাহায্যে মানুষের এবং প্রাণীর জন্য খাছ, 


__ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। 
_. পরিমাণ কিন্ত সীমাহীন নয়। এই সীমিত 





বসুন্ধরা : ০ ৩, 


_ আশ্রয়, আচ্ছাদন ইত্যাদি তরি করে। 


. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের ক্রমবর্ধমান 


_ চাহিদা মেটাতে আরও উচ্চহারে সূর্ধা- 
লোককে কাজে লাগিয়ে সালোক সংশ্লেষের 
সাহায্যে খান্য উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমে 
ক্রমে বাড়িয়ে যেতে হবে। 
মাটি ছাড়া জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। 
উদ্ভিদ জগৎ বা ফসল উৎপাদনের মাধ্যম 
_ হল মাটি। কৃষির এই প্রধান সম্পদ মাটির 
সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। 
- মাটির উত্তম পরিচর্যা ও সংরক্ষণ অধিক ফসল 
_ উৎপাদনের প্রথম সোপাঁন। মাঁটিই ফসলকে 
অধিক সৌর শক্তির সাহায্যে অধিক ফলনের 
"ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। | 
অধিক ফসল ফলান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার বজায় রাখার জন্য দরকার জলের নির্ভর- 
যোগ্য উৎস। নদী, উপনদী, শাখানদী 
ইত্যাদির অববাহিকা উন্নয়ন, পুক্ধরিণী, দিঘী 
ইত্যাদির সংস্কার এবং আঁরও আনুসঙ্গিক 


ব্যবস্থা অবলম্বন করে বৃষ্টির জল আহরণ 


ব্যবস্থা, জলভাগ্ডার তৈরি এবং সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও 


a টি ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন প্রয়োজন। 


এগুলির বড়, মাঝারি এবং ছোট সেচ 


প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক বেশী প্রসারের 
.. সন্তাবনা রয়েছে। এই ডৃপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদের 


সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের বিজ্ঞানভিত্তিক আহরণ, 


_ সংযোজন এবং সদ্যবহার করে বহুমুখী 


ফসলের জলতৃষ্ণা মেটাতে আরও সচেষ্ট 
এই জলের 





জলসম্পদের পর্ণ সধ্যাবহার এবং অপচয় 
রোধেও বিশেষ নজর দেওয়! দরকার। 
কৃষিকাজে নিয়োজিত কোন সম্পদেরই 
অপচয় ও অবক্ষয় হতে দেওয়া উচিত নয়। 
সেই নীতির উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য 
আবহাওয়া, মাটির প্রকার এবং জলের 
সুবিধা অনুযায়ী শস্ত পর্যায় অনুসরণ করা 
দরকার এবং তদন্থ্ায়ী উপযুক্ত কর্ষণ, ভাল 
বীজ বা বীছন ব্যবহার, জমিতে আশানুরূপ 


চারার সংখ্যা বজায় রাখা, আগাছা মুক্ত 


পরিবেশ, জৈব, রাসায়নিক ও জীবসারের 
সমন্বয়ে উদ্ভিদ খান্য সরবরাহ, পরিমিত সেচ 
ও পরিচর্যার প্রয়োজন। প্রজনন, জৈবিক, 


এ 


রাসায়নিক এবং পরিচর্যার মাধ্যমে রোগ- 


পোকা নিয়ন্ত্রণের সময় এসেছে। ফসলের 
আবাদ, পশুপালন, বৃক্ষরোপন, বমস্থজন, 
মৎস্তচাষ, ফল, সবজি ও পশুখাগ্ঠের উৎপাদন 
ইত্যাদির সমন্বয় করে সমস্ত জৈব অবশেষের 
পুনর্য্যবহার অপরিহার্য । সেচবিহীন বৃষ্টি 
নির্ভরশীল কৃষির উপর বিশেষ নজর দেওয়া 
প্রয়োজন কারণ আমাদের শতকরা 
সত্তর ভাগ জমিই বৃষ্টি-নির্ভরশীল। 


মিশ্রচাষ নূর্যালোক এবং মাটির স্তরের 


উদ্ভিদ খাগ্ ও রসের সদ্যবহারের দিকে নজর 
দিতে হবে। ডালশস্ত এবং তৈলবীজের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে শস্ত পর্যায়ে 
শিশ্বিগোত্রীয় ফসলকে অন্তভূক্তি করে 
মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধনের সুযোগ নিতে 

















হবে। মাটির উপরের বিভিন্ন স্তরকেও 
কাজে লাগিয়ে মিশ্রচাষে সফলতা আনতে 
যম? না রিকেল বা স্পারী গাছের 
লমরিচ বা খামআলু এবং তলায় 
বা আদা বা আনারস ইত্যাদির 
ত্রিমাত্রিক মিশ্রচাষ সম্ভব। পুষ্টিমান 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহসংলগ্র জমিতে ফলের 
0. গাছ, ঘরোয়া পরিবেশে পুকুরে মাছের চাষ, 
. হাস-মুরগী পালন ইত্যাদির উপর বিশেষ 
টার দেওয়া প্রয়োজন। বন্ধুর ও প্রান্তিক 
জমিতে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে ফল, 
পশুখাদ্য, জ্বালানি, বাণিজ্যিক কীচামাল ও 
₹ সবুজ সার উৎপাদনের সমন্বয় সাধন করতে 
₹ হবে। উপকূল অঞ্চলে মংস্ত চাষ উন্নয়নের 
দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে। মাছ, 
পশুপাথী এমন কি মানুষও যাতে পরিবেশ 
দুষণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য কীট 
ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে ৰিশেষ 
_ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 

বিংশ শতাব্দির এই নবম পাদে কৃষির 
মাধ্যমে ২ অধিক উৎপাদন ও খাদ্য সুরক্ষার 

্‌ রর যা বিশেষ প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ 




















্‌ পরিবেশ সুরক্ষা 
পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষণ, যেমন 
পরিবেশের মাটি, জল, উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
সংরক্ষণ, অববাহিকা উন্নয়ন, জৈব সম্পদের 
-_ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ 
₹ দূরীকরণের বিশেষ ব্যবস্থা । এজন্য সরকার 
_ এবং জনগণের যৌথ প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন । 








বসুন্ধরা : ফান্তন ১৩৯* 
প্রযুক্তি সুরক্ষা 

প্রযুক্তির দৃঢ়তা বা দৃঢ় প্রযুক্তি প্রয়োগে 
কৃষিতে ফলনের উর্ধগতি বজায় রাখতে হবে। 


এজন্য ফসল, পশ্ুপক্ষী ও মাছের অধিক 
ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন এবং অধিক ফসল 


ফলনের পদ্ধতির প্রয়োগ যাতে সমস্ত শ্রেণীর 
কৃষক এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লাভবান 
হতে পারেন সেদিকে নজর দিতে হবে। 

সমীক্ষার ভিত্তিতে রোগ পোকার রঃ 


আক্রমণ সহ দৈবছুধিপাকের পূর্বাভাস 
নির্দেশ দেওয়ার সুব্যবস্থা রাখতে হবে। 
কৃষক সমাজের সম্পুর্ণ. সহযোগিতা নির্ভর 


মাটি, জল, ফসল ও পত্তস্বাস্থ্য সুরক্ষাও 
প্রযুক্তি সুরক্ষার অঙ্গ । 


সামাজিক সুরক্ষা 


উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাড়তি Sei রঃ 


ও ক্ষুধা পাশাপাশিই অবস্থান করে। বাজারে 
একদিকে খাগ্চ সামগ্রী থরে থরে সাঁজানো, 
অন্যদিকে ক্রয় ক্ষমতার অভাবে মানুষ অপুষ্টির 
শিকার হচ্ছে। অতএব কাজের অধি 
খাদ্য সুরক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। মাটি ও 
জলের ব্যবহারের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমন্বয় 
সাধন অপরিহার্য | ভূমিহীন কর্মক্ষম জন- 
গনের জন্য কাজের বদলে খা্য, শিশু ও বৃদ্ধ, 
বৃদ্ধা ও অশক্ত মানুষ, গর্ভবতী ও সগ্ভমায়েদের 
পুষ্টির জন্য খা এবং পানীয় জল, শিক্ষা, 


স্বাস্থ্য ও নির্মল পরিবেশের : বন্দোবস্ত র্‌ 


সামাজিক সুরক্ষা কার্যস্থচীর মধ্যেই পড়ে। 
নিয়ন্ত্রণ বহিভূর্তি কারণে ফসলহানির 












১৩৯০ 


ডি তিন 


এ ক্ষতিপূরণ, বীমা, বার্ধক্যভাতা, ক্ষুদ্র ওপ্রাস্তিক 


' কৃষক এবং ক্ষেত মজুরের বার্ধক্য ও অশক্ত 
অব্যবস্থার জন্যও বীমার ব্যবস্থা থাকা 


নিত ৰ 

উৎপাদন ও ফলনোত্বর প্রযুক্তিতে 
_সামঞ্স্ত না থাকলে উৎপাদক এবং ক্রেতা 
উভয়েই লোকসানের শিকার হন। সেজন্য 
ফসল আহরণ, শুকানো, সংরক্ষণ, পরিবহন, 
বিপণন ইত্যাদির সমন্বয় দরকার। প্রতি 
দেশেই প্রয়োজন মত খাদ্য মজুত রাখা 
এবং এই মজুত ভাণ্ডার দেশের বিভিন্ন 
স্থানে ছড়িয়ে রাখা উচিত, যাতে প্রতিকূল 
_ অবস্থায় ক্রেতা সাধারণ ভীত হয়ে নিজেরা 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত না করেন বা 
দরিদ্র কৃষকগণ ফসল কাঁটার সময় অতি অল্প- 
মূল্যে ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য না হন। 
অতএব প্রয়োজনভিত্তিক খাষ্য মজুত এবং 
তার সুষ্ঠু সংরক্ষণ, খাদ্য সুরক্ষার একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ । 


জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা ঃ $ 
_ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে 
ৃ সামঞ্জস্য রেখে একটি সুপরিকল্পিত জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ নীতি রূপায়ন করা দরকার । 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত না হলে 


রে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলঙ্রস্থ 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। জনসংখ্যার 


_. দ্ৰুত বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত না হলে পরিবেশ 


রক্ষা সম্ভব নয়। কাজেই পরিবার (আঃ 





পরিকল্পনা জাতীয় খান্ত সুরক্ষা কার্যক্রমের 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত।  . 


দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে : 


বিভক্ত জোত, উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদির 
উচ্চ মূল্য, ভূমি ও জলসম্পদের নিম্নমানের 
ব্যবস্থাপনা, শোষনমূলক বিপণন ব্যবস্থা 
এবং আরও বহুবিধ কারণে নিয় আয় সম্পন্ন 
দেশগুলি বাইরের সাহায্য ছাড়া জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় খা যোগান দিতে পারছে না । 
এসব দেশে কৃষকদের দারুণ ঝুকি নিতে 
হয়। কারণ ফসল কেটে গোলাজাঁত না 
কর! পর্যন্ত কৃষক জানতে পারেন না তার 
পরিশ্রমের ফল কি দাড়াবে। 

২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা সম্ভবতঃ 
১*০ কোটিতে পৌছাবে। কাজেই জনসংখ্যার 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কাজে এদেশে 
সবথেকে বেশী জোর দেওয়া দরকাঁর। জন- 
সাধারণের খান্য যোগান ও জনসম্পদ থেকে 
ফসল আহরণের প্রধান হাতিয়ার হল, 


সৌরশক্তি, উর্বর মাটি, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভের জল 


ও সবুজ উদ্ভিদ। এই সম্পদের সুব্যবহার 
এবং পরিরেশ কাঠামো বজায় রেখে উৎপাদন 
বৃদ্ধি কার্যক্রমের সুষ্ঠু রূপায়নের প্রযুক্তি 


আমাদের হাতে রয়েছে | পরিবেশ সম্পদের . 


অপচয় না করে উন্নয়নের পথে আমাদের 
এগিয়ে যেতেই হবে। তবেই হবে প্রযুক্তির 
সফল প্রয়োগ । এই সফল প্রয়োগে 
অচিরেই এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে 
বলে আমরা আশা রাখি। 

(আকাশবাণী কালকাত? কেন্দ্র হতে পূর্ব-প্রচারিত 1) 





উন্নত প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে 
১০_-১২ কুইন্টাল পাট পাওয়া যায়। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কৃষকই 
এরকম ফলন পাচ্ছেন। পাটের চাষ সময় 
মত করতে পারলে দ্বিতীয় ফসল তো নেয়া 
যায়ই স্থুযোগ সুবিধা থাকলে আরও একটা 
ফসল পাওয়া যায়। 

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ করা 
যায়। সব জাতের দো-আশ বিশেষতঃ পলি 
দো-জাশ মাটিই ভাল। তিতা বা বগী 
কোন পাটই চারা অবস্থায় মাটিতে জল 
দাড়ানো সহা করতে পারে না। কিন্তু একটু 
বড় হলে তিতা পাট কিছুটা দাড়ানো জল 
সহা করতে পারে, বগী পাট তা পারে না। 
বগী পাটের জন্য জল জমে না এমন জমি 
বেছে নিন। 

মাটির অগ্নত্ব বেশী থাকলে পাট ভাল 
হয় না, রোগের প্রকোপও, বিশেষ করে 
ডাঁটা পচা বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে। 


গাটেৰ ভাল ফলনের 


« (547 8187 
18874 871১ ৫4%৭ 


জন্য উন্নত গ্রথায় 
চাষ কর্ম 


অম্নত্ব কমিয়ে সার দিলে ফলন ভাল পাওয়! 
যায়। উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ জমি অয় ; 
অন্যান্য জায়গাতেও জমির অয্নত্ব বেশী 
থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, 
ডলোমাইট, বেসিক স্র্যাগের গুড়ো বা 
চকয়্াজ দিয়ে চা করুন। সঠিক মাত্রা 
জানার জন্য মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন। 
মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হলে 
অয় জমির এটেল মাটিতে একর প্রতি 
১২ টন, দো"জাশ মাটিতে ১ টন এবং 
বেলে মাটিতে ই টন চুন দিন। চুন দিয়ে 


রি রি : আর? ( জে-আর-ও ৭৮৩৫ ) 
a বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২) 
নবীন ( জে-আর-ও ৫২৪ ) 


১৩৯০ 


টি রি রা চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বুনবেন না বা সার দেবেন না। এ | কথাটি 
দিন! চুন দিলে এক মাসের মধ্যে বীজ মনে রাখবেন। 







] মত জাতের পাট 
a ১ 






সবুজ সোনা ( জে-আর-সি ২১২) 
ৃ শ্যামলী ( জে-আর-সি ৭৪৪৭ ) 


বশী ( মিঠা ), পাট 
চৈতালী ( জে-আর-ও ৮৭৮) 


নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে 
অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন 
| কম হবে। 


উদ বীজ আকারে খুব ছোট। 


॥_ জেজন্য জমির মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে 
তৈরি করা দরকার। জমি থেকে আগের : 


ফসলের শিকড় বা ডাটা ইত্যাদি পরিষ্কার 
করে বেছে ফেলে দরকার মত ৪ থেকে 
৬ বার আড়াআড়িভাবে - লাঙল ও মই 


দিয়ে জমির মাটি গুঁড়ো করে নিন। এতে 
বীজের সি সহজ হবে, ছোট 


2 জমি 
রঃ সোনালী ( জে-আর-সি ৩ ৩২১ ) 1 নীচু 
মাঝারি-উচু 


মাঝারি-উচু 


মাঝারি-উচু 
জল দাড়ায় না 
মাঝারি-উচু 
মাঝারি-উচু 
মাঝারি-উচু 


লাগে 
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ফাগুন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি 
চৈত্রের মাঝামাঝি, থেকে বৈশাখের 
মাঝামাঝি 

চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের, | 
মাঝামাঝি 





চৈত্র, রী ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিক 
বৈশাখ 
চৈত্র ও বৈশাখ 


বীজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অর্গানে 
মাকিউরাল কম্পাউও্ড বা ২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন 
৫০% দিয়ে শোধন করে নিন। 





বীজের হার 


বীজের মং [রোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে 
শতকরা ৮০ ভাগ থাক! উচিত। প্রতি 


একরে তিতা পাট সারিতে বুনলে বীজ 
২২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে 
৩ কেজি এবং. মিঠা পাট সারিতে 


_ বুনলে লাগে ১২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে 
২ কেজি। = ্‌ 


ফাগুনের শের থেকে চৈত্রের ঝামাঝি 


ূ শোধিত =" 
বীজে চারা-ধসা রোগের প্রকোপ কম হবে। 















বীজ বোন! যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে 
টি বুন্ুন। এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান 
হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়া যায়, 

শী হয় অথচ খরচ কমে । পাটের 
জারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২২৫ সেমি 
(৯ ইঞ্চি ) হওয়া উচিত। সারির মধ্যে 
দুটি গাছের দূরত্ব ৫-৬ সেমি (২--২২ ইঞ্চি) 
এর বেশী যেন ন! হয়। 


জন্য অপেক্ষা না করে সেচের সাহায্যে সময় 
_ মত পাট বুন্থন। যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
ফসলও সময় মত চাষ করতে পারেন। 
তাছাড়া সময় মত পাট বুনলে বেশী ফলন 
পাওয়া যায়। বোনার পর এবং বর্ষা সুরু 
হবার আগে পর্যন্ত ১৫-১৮ দিন অন্তর 
প্রয়োজন মত ২--৩ বার সেচ দিলে 







সার দেওয়। 
পাট চাষে মাটি পরীক্ষা না করে সার 
দেওয়ার কোন ঢালাও সুপারিশ করা শক্ত। 
তবে মোটামুটিভাবে তিতা পাটে একর 
পিছু ১৫--২৫ কেজি ও মিঠে পাটে একর 
পিছু ১০--১৮ কেজি নাইট্রোজেন ফলনের 
পক্ষে ভাল। ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ 
হবে, নাইট্রোজেনের অর্ধেক । সম্ভব হলে 
একর প্রতি ২ টন জৈব সার জমি তৈরীর 








সময় দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মোট 
রাসায়নিক সারের সবটুকু ফসফেট ও পটাশ 
জমি তৈরির সময় দিন। চারা বেরনোর 
৩--৪ সপ্তাহ (প্রথম দিছানির পথ) পরে 
নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং বাকী 
অর্ধেক দেড় মাস পরে চাপান নার হি 
দিন। জমির মাটি হালকা অথবা অনুর্বর 
বেলে দো-আশ হলে মোট নাইট্রোজেন 
সারের তিন ভাগের প্রথম ভাগ বোনার 
আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার 
এক মাস পরে ও তৃতীয় ভাগ বোনার দেড় 
মাস পরে দিলে ফলন ভাল হয়। যে 
জমিতে গম-পাঁট, ধান-পাট, গতি ১ রর ৰ 
পাট-ধান-আলু ইত্যাদি শস্য পর্যায়ে চাষ হয় 
এবং যে জমিতে পাটের আগে সবজির বা 
আলুর চাষ হয়, সেখানে আগের ফসলে যথা- 
যথ পরিমাণ ফসফেট দেওয়া থাকলে পাটের 
জন্য ফসফেট দরকার নাও হতে পারে এবং 
প্রয়োজন বোধে নাইট্রোজেন চাপান সার 
হিসাবে দিলে চলে । 
চাপান সার হিসাবে ইউরিয়া না 
দেয়ার বদলে জলে গুলে স্প্রেয়ারের সাহায্যে 
পাতায় স্প্রে করে প্রয়োগ_করা যায় এবং 
তাতে কম পরিমাণ সার লাগে। তবে, 
উপযুক্ত ফলন পেতে ইউরিয়া সার দুবার 
স্প্রে করতেই হবে। বোনার ৪* থেকে 
৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম বার এবং এর পরে 
বার ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ (প্রতি লিটার . 
জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া) পাট গাছের পাতায়. 
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স্প্রে করুন। 
১৫০--৩০* লিটার জল লাগে। 


তি রি বোনা পাটের ক্ষেত্রে ০ সময়ে নিড়ানি 





বসুন্ধরা: ফাল্গুন Loe 


প্রতি একরে স্প্রে করার জন্য 


_বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬৫ দিনের 
মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্প্রের কাজ 
অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে বা 
পরে দিলে ততটা সুফল পাওয়া যায় না। 
প্রয়োজন হলে ইউরিয়া গোলা জলের সাথে 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা 
চলে, এতে খরচ কম হয়। 
পরিচর্য। 

পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময় মত 
নিড়েন দিন। আগাছা ভালভাবে পরিক্ষার 
করে মাটি আলগা রাখলে পাট তাড়াতাড়ি 
বাড়ে । “চারা ৭ থেকে ১০ সেমি (৩ থেকে 
৪ ইঞ্চি) মত লম্বা হলে সারির উপর 
দিয়ে আড়াআড়িভাবে সরু বিদে চালিয়ে 
- এবং ছু সারির মাঝে চাকা নিড়ানি চালিয়ে 
আগাছা মেরে মাটি আলগা করে দিন। 
এর পরেই একবার হাত নিড়ানি দিয়ে জমি 


ভালভাবে পরিষ্কার করুন এবং বাড়তি চারা; 
তুলে ফেলুন। আগাছার উপদ্রব বুঝে পরে 
আরও ২--৩ বার চাকা নিড়ানি চালান। 

চারার উচ্চতা ১৪--১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) 


₹ হলে দ্বিতীয় বার বাড়তি চারা তুলে ফেলুন, 
যাতে সারিতে বোনা পাটে ছুটি চারার 
মধ্যে দূরত্ব থাকে ৫--৬ সেমি (২ ২২ ইঞ্চি) 


_ এবং ছিটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে এই 


দুরত্ব থাকে ১৪ সেমি (৪ ইঞ্চি)। ছিটিয়ে 


দিয়ে মাটি আলগা করতে হবে এবং আগাছা 
পরিষ্কার করে দিতে হবে। 
পোকা- মাকড় দমন 

পাট গাছে সাধারণতঃ কেড়ি, ঘোড়া বা 
তিড়িং ও বিছ| পোকা এবং মাকড়ের উপ- 
দ্রবই বেশী দেখা যায়। তাই পাটের ক্ষেতে 
সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গিয়ে লক্ষ্য করুন ৷ 
এদের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে কিনা 1 আক্র- 
মণের প্রকোপ দেখেই পোকা দমনের 
ব্যবস্থা নিতে হবে। 


কেড়ি পোক! : 

পাটের চারা ৫--৭ সেমি (২ ও কি) 
হলেই এর আক্রমণ দেখা যায়। এই 
পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছের 


ডগাগুলি শুকিয়ে চলে পড়ে ; ফলে আক্রান্ত 


গাছের শাখা বের হয়। এতে পাটের 
আশে গাঁট হয় ও পাটের দাম কমে যায়। 
এর কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে যায় এবং 
পাট কাটার সময় পর্যন্ত এর আক্রমণ হয়। 

এর দমনের জন্য শেষবার চারা পাতলা 
করার সময় আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। 
ফসল কাটার পর ক্ষেতে ডাটা বা বুনো 
পাট গাছ যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। 
ঘোড়া বা ভিডিং পোকা 

এর কড়া সবুজ রঙের, চলার, সময়, 
পিঠের কিছুটা অংশ উচু করে চলে। ডগাঁর 
কচিপাতা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের 
পাতা খায়। এর! পাটের প্রধান শক্ত 
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সময় যখন ভেষজ 
রে বাটনাশক ওষুধে নিকোটিনের অভাব হতে 
সুরু করলো, তখন জার্মানীতে “শ্রেডার” 
(5০৮৪০) ও তার সহকগিবৃন্দ “রাভান” 
(Bladan) নামে [HETP-hexacthyl tetra- 
১৮০৪১৮৭৫] অরগানো ফসফরাস-ঘটিত কীট- 
নাশক ওষুধ আবিষ্কার করেন। পরাভান”ই 
প্রথম এই জাতীয় কীটনাশক ওষুধ । এর 
ই আবিষ্কৃত হয় “প্যারাথায়ন” (Para- 
84০5)। বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় রাসায়নিক 
কীটনাশক ওষুধের মধ্যে অরগানো ফস- 
_ ফরাস যৌগিক পদার্থের ব্যবহারই বেশী। 
_ বৈজ্ঞানিকর! প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন ধরনের 
__ এই জাতীয় ওষুধ আবিষ্কার করেছেন__যা, 
ৃ নে শৰ! এর মধ্যে আনুমানিক 
ৰ শীটি দ্রব্যের ব্যবহারের চল আছে। 
এইজ, তীয় রাসায়নিক দ্রব্যের কার্যক্ষমতা 
হি খুবই ব্যাপক । অনেক ওষুধ পোকা 
ছাড়া মাকড়, কৃমি প্রভৃতিও দমন করতে 
__ পারে। এদের কার্যকারিতার মধ্যে অনেক 
- পার্থক্য দেখতে পাওয় যায়__যেমন, টিই।পপি Eb ৩) 
0 পে) ও মেভিনফস বা ফসডিন(Me৮i৷- 
dl : “phos~—Phosdrin)-র কার্যকারিতা খুবই 
__ ব্বল্লস্থায়ী । টিইপিপি যদিও খুব বিষাক্ত, কিন্ত 
কার্যকারিতা খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকে 
লে ফসল তোলার পাঁচ দিন আগেও প্রয়োগ 
১৫. 


















অ হখকে চট্টোপাধ্যায় 8 ৃ 
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করা যায়। অন্যদিকে ডাইজিনন (Diazi- - 


৪০০) এবং আজাইনোফস বা গুথিয়ন-এর 
(Azinophos—Guthion) বা ফেন্থিয়নের 
(Fenthion—Lebyacid ল্যাবাসিড) বিষক্রিয়া 
বহুদিন ধরে থাকে। প্যারাথায়ন ও 
ম্যালাথায়ন (Parathion, Malathiors) 
প্রভৃতি ওষুধ অনেক জাতের পোকা দমনে 
সক্ষম, কিন্ত ডিমেটন (Demeton) জাতীয় 
ওষুধ প্রধানত; জাবপোকার উপর কার্যকরী 
হতে দেখা যায়। ; 
অনেক ওষুধ আছে যারা সংবাহী 
(5/5071০), অর্থাৎ পাতা বা শিকড়ের 
মাধ্যমে গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে 
এবং গাছের রসকে পোকার পক্ষে বিষাক্ত 
করে। পোকা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করার 
সময় বিষ গাছের শরীরে প্রবেশ করে এবং 
মৃত্যু ঘটায়। সংবাহী অরগানো ফসফরাস 
ওষুধের উদাহরণ--ফস্ফামিডন (Phospha- 


10০2), ফোরেট (2১০৪০), ডাইমিথোয়েট 


(Dimethoate), সিস্টক্স ও মেটাসিস্টক 
(Systox, Metasystox), মেভিনফস (Mevin- 
2০5) প্রভৃতি । এদের মধ্যে অনেককে 
দানাদার হিসাবে মাটিতে প্রয়োগ করা যায় 
এবং গাছ, শিকড়ের মাধ্যমে কীটনাশক ওষুধ 
শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে। অনেক অরগানে! 
ফসফরাস রাসায়নিক ওষুধ অসংবাহী 
00903530830) | প্রয়োগের পর এই 
কীটনাশক ওষধ গাছের কাণ্ড, পাতা, ফুল, 
ফলের উপরে থাকে এবং পোকার শরীরে 


যখন পাতা বা কাণ্ড থেকে খাস সংগ্রহ করে 


কিংবা প্রয়োগের সময় ত্বকের মাধ্যমে 
শরীরে প্রবেশ করে। উদাহরণ-_ডাই- 
ক্লোরোভাস ইডি বা Dichiorovos-Nuvan) 
phos, Cordban) ফসাঃ 
বা. জোলোন (2০99 
(Parathion) ডাইজিন 





ন্‌ ন (chloropyri- 


ব্লাডান (Bladan), ম্যালাথায় (Mala thion) 





ফেনথিয়ন (Fen thion-Lebyacid) বা 





গা 


ল্যাবাসিড, ফেিটোথায়ন তা ূ 


প্রভৃতি। 









এই ভকত নানক আধ খুব অয 
মাত্রায় কার্যকরী । সাধারণতঃ হেষ্টর-প্রতি ২ 


এক কেজি কার্করী উপাদান (active 


ingradicnt) পোকা দমনে সক্ষম । পোকার, 


উপর ওষুধের বিষক্রিয়া খুবই দ্রুত ও তীব্র। 





মেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীরে খুবই তাড়া তাড়ি A 


ভেঙ্গে যায় এবং বিষক্রিয়াও বিনাশ পায়। 
সাধারণতঃ সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে 


ওষুধের বিষক্রিয়া নষ্ট হতে শুরু কর 07 


__ খাবারের মাধ্যমে প্রবেশ করে। অর্থাৎ পোকা মো মুটি একই 























| রা, যথা মিথাইল, ইথাইল, 
পিল, (০৮০০৮), ভাইনাইল (57231), 
কারবামিল (জাগা) ইত্যাদি । 
অক্সিজেন (০) অথবা সালফার (5) 
পুলঅগ্রজাতীয় অংশ যা সহজে বিচ্ছিন্ন হয় 
বা. করা যায়।. বিশেষ করে, ক্ষার 
জাতীয় পদার্থের সমাবেশে । 
গানো ফসফরাস-শ্রেণীভুক্ত রাসায়নিক 
ওষুধের কার্যকারিতা! বা কার্য- 
ক্ষমতা মধ্যস্থিত ৷ ফসফরাস আ্যাটমের 
8 কৌলিনএসাটেরস (cholinesterase) নামে 
₹ উৎসেচকের কাজ বন্ধ করার উপর নির্ভর 











বু আছে। কিন্ত 
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ল তথ্যের উপর ভিত্তি করে খাড়া করেছিলেন যথাঃ (80); পুর 





বিনষ্ট হয়ে যায় উৎসেচকের আখা | ; 
আযাসিটিলকোলিন শরীরে জমতে সুরু করলে 


জীবের শরীরে স্বাযুতত্ত্ে স্বাভাবিক কাজ- 


কর্মের ব্যাঘাত ঘটে এবং নানাধরনের লক্ষণ 
দেখা দেয়, যথা কীপুনি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খিচু নি, 
অস্বাভাবিক কার্যকারিতা, অঙ্গ অবশ হওয়া, 
চেতনা লোপ ও মৃত্যু। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা 


অরগানো ফসফরাস কীটনাশক ওষুধ কীটের 


শরীরে বিষক্রিয়া ও মৃত্যু ঘটায়, ঠিক সেই- 
ভাবে মানুষ ও অন্য জীবজন্তর শরীরেও কাজ | 
করে। এই জন্য অরগানো ফসফরাস কীট- 
নাশক ওষুধ ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা 
নেওয়ার দরকার। এই শ্রেণীর যৌগিক 
পদার্থের অগ্রজাতীয় অংশের বিচ্ছিন্নতা বা 


বিনাশের মাধ্যমে কার্যকারিতা নষ্ট হয় বলে, 


চুণ বা ক্ষারজাতীয় ওষুধের সঙ্গে মিশ্রণ 
সম্ভব নয়। 


১৭. . 
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অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি অরগানো 
ফসফরাস কীটনাশক ওষুধ সম্বন্ধে তথ্য 


পরিবেষণ করা হচ্ছে । 

(১) ডাইক্লোরোভস (Dichlorovos) 
নুভান, ডাইক্লোরোভস ইসি এই কীটনাশক 
ওষুধ অসংবাহী (09785652210) এবং কীটের 
শরীরে খাদ্যের ও ত্বকের মাধ্যমে প্রবেশ 
করতে সক্ষম। শরীরের মধ্যে দ্রুত ভেদ 
করে ঢুকতে পারে এবং গ্যাসের মত কাজ 
করে। এই রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে 
সামান্য আর্দ্রতা থাকলে সহজে গ্যাসীভূত 
হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ভেজে যায়। সেজন্য 
প্রয়োগ করা অংশের উপর বিষক্রিয়া করতে 
পারে এমন প্রলেপ বা আস্তরণ ৩1৪ দিনের 
মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। পোকার উপদ্রব বেশী 
হলে এই ওষুধ প্রয়োগে তাড়াতাড়ি সুফল 
পাওয়া যায়। সাধারণত: ইমালসিফায়েড 
দ্রবণ (emulsified concentrate) হিসাবে 
বাজারে বিপণন করা হয়। 

(২) প্যারাথিয়ন (Parathion) অর- 
গানো ফসফরাস কীটনাশক ওষুধের মধ্যে 
প্যারথায়ন প্রাচীন । ১৯৪৪ সালে এই 
ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। প্যারাথায়ন দুই রকমের, 
যথা (১) ইথাইল প্যারাথায়ন যা “ফলিডল' 
নামে পরিচিত। (২) মিথাইল প্যারাথ্বায়ন- 
মেটাসিড-৫০ ( Metacide-50)। ইথ্যাইল 
প্যারাথায়নের বিষক্রিয়া মানুষ ও জীবজন্তর 
উপর অত্যন্ত তীব্র বলে, বর্তমানে এর ব্যবহার 
ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে 
মিথাইল প্যারাথায়নের ব্যবহার চলছে। 





পৰ" কার্যকরী | 


১৮ 






এই তথ রক দেশে বহু প্রকারের বা 


জাতের পোকা করতে সক্ষম। এটি 


যদিও প্রকৃতপক্ষে সংবাহী নয়, তবে কিছুটা 
পরিমাণে গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারে। মাকড়ের উপর কিছুটা 
কার্যকারিতা থাকলেও মাকড় দমনে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় না। কছু 














দমন করার ক্ষমতা অনেক্ষরিন স্থায়ী থাকে। 
মানুষ বা জীবজন্তর শরীরে বিষক্রিয়া তীব্র 


“হয় বলে প্রয়োগ করার সময় বিশেষ 


সাবধান হওয়া দরকার । গাছে ওষুধ প্রয়োগ 
করার ৪ সপ্তাহ পরে ফসল তোলা! উচিত, _ 
তার আগে নয় |. 
(emulsified). বণ হিসাবে সাধারণতঃ. 
বিপণন করা হয়। J 
জলে গোল! পাউডার (water dispersible 
Powder) হিসাবেও ব্যবহার করা চলতে 
পারে। 

(৩) খ্যালাখায়ন (Malathion) অর- 


গানে ফসফরাস কীটনাশক ওষুধের মধ্যে 
ম্যালাথায়ন, বোধ করি, সব থেকে নিরাপদ-_ 


বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তর উপর। 
কিন্ত মৌমাছির উপর বিষক্রিয়া খুবই তীব্র। 

বিভিন্ন জাতের রসচোষা পোকা (Sucking 

insects). যথা, জাবপোকা, (aphids), দয়ে- 
পোকা (mealy Bug), শপোক! (scale 
পোকা (thrips) ও মাকড়ের 
_ গোলাজাত শন্তের 














 ইমালসিফায়েড র্‌ 





তবে গুড়ো ৫৯) বা 


















পোকা দমনের জন্যও ম্যালাথায়ন ব্যবহার 
য় | এদের কার্যকারিতার স্থায়িত্ব 
ৃ ওষুধ প্রয়োগে গাছের 
তর হয় মনা | মানুষ ও জীবজস্তর 
উপর বিষক্রিয়া খুবই অল্প বলে, 
প্রয়োগ করার চার দিন পরই ফসল তোলা 
যায়। ইমালসিফায়েড দ্রবণ এবং গুড়ো, 
ছুই ভাবেই বাজারে পাওয়া যায়। মাঠের 
পোকা ছাড়া, বাড়িতে মশা মাছি প্রভৃতি 
মনের জন্যও ব্যবহার করা যায়। 
09) ডাইজিনন (9150০), এই কীট- 
_ নাশক ওষুধ ১৯৫২ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
. বিপণন করা হয়। এর ব্যবহার খুবই 
ব্যাপক । ফসলের বিভিন্ন পোকা, মাটিতে 
অবস্থানকারী পোকা, গবাদিপশুর নানাবিধ 
পোকা, গোশালার পোকা-_গৃহে আরশুলা, 
মাছি, মশা প্রভৃতির দমনে ব্যবহার করা হয় 
বা হতে পারে। যদিও এর কার্যকারিতা 
প্যারাথায়নের মত দীর্ঘস্থায়ী নয়, তাহলেও 
ন্যান্য কীটনাশকের তুলনায় বেশীদিন স্থায়ী। 
টিত রোগ বা কীটনাশক ওষুধের সঙ্গে 
এর মিশ্রণ সম্ভব নয়। জাবপোকা, চিরুনী 
_ পোকা, মাকড় এবং বিভিন্ন ধরণের মাছির 
আক্রমণ প্রতিরোধ বা দমন করতে এই 
র ওষুধের ব্যবহার ব্যাপক। ওষুধ তরলাকারে 
ছিটানো (57৪) অথবা গুড়ো আকারে 
-.. ছড়ানো (৫55058)-_ছুই ভাবেই ব্যবহার করা 
টা যায়। তরল দ্রবণ (emulsified concentrate), 














₹ শুড়ো__এমন কি, দানাদার হিসাবেও বিপণন 


জলে গোলা গুঁড়ো (wettable powder), 





১৩৯০ 


বসুন্ধরা £ ফাজ্ধুন 
করা হয়। আবহাওয়া ঠাপা থাকলে শশা 
ও টম্যাটোর উপর il করলে গাছের 





তোলার মধ্যে অন্ততঃ oh al ms 
দরকার । যদিও স্তন্যপায়ী জন্তুর উপর বিষ- টা 
ক্রিয়া মোটামুটি তীব্র, তবু বহু দেশে ডাই- টা 
জিনন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে বিবেচিত 

হয়। 


(৫) ফসালোন (Phosalone) জোলোন 


(Zolone) প্রথম. ১৯৬৩ সালে ব্যবহার সুরু 
হয়। এই ওষুধ অসংবাহী_গাছের শরীরের 
মধ্যে প্রবেশ করে না; উপরে থাকে। 
ডি ডি টি বা দীর্ঘদিন স্থায়ী ক্লোরিনেটেড 
হাইড্রো-কারবনের বিকল্প হিসাবে এর ব্যবহার 
করা সম্ভব বলে অনেকেই ধারণা করেছিলেন । 





জাবপোকা, বিভিন্ন পোকার কীড়া (0, টা 
মাছি, প্রজাপতি জাতীয় পোকা (ep- 


dopterous insects) দমনের জন্য এর ব্যবহার 
সুপারিশ করা হয়। বীজ শোধনের জন্য 
ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে বীজের 
গায়ে যে ওষুধ লেগে থাকবে তা, ছোট 
অবস্থায় পোকার আক্রমণ থেকে চাঁরাকে রক্ষা 
করবে। স্তন্যপায়ী জন্তদের উপর এর বিষক্রিয়া 
তীব্র নয়। তাহলেও শেষ প্রয়োগ করার পর, 
অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পরে ফসল তোলা উচিত। 

সাধারণতঃ স্প্রে হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। 


ইমালসিফায়েড কন্সেনট্রেট-রূপে বাজারে 


বিক্রি হয়। গুড়ো হিসাবেও ব্যবহার করা 
চলে। 


(৬) ৮: (থপ) একা- 





১৯ 


হতে হবে। 





Se 5: 


লাক্স (Ekalux) এটি অসংবাহী (255 
কীটনাশক ওষুধ । পোকার শরীরে তরি ? 
কিংবা ত্বকের মাধ্যমে প্রবেশ করে। 
কুইনালফস দ্রুত কীটের শরীরের মধ্যে 
প্রবেশ করতে পারে. এবং তাড়াতাড়ি মৃত্যু 
ঘটায়। পোকা ছাড়া মাকড়ের দমন করার 
ক্ষমতাও রাখে । সাধারণতঃ যে গাছের উপর 
প্রয়োগ করা হয়, ওষুধ প্রয়োগের জন্য তার 
কোনও ক্ষতি হয় না। পাতা মোড়া 
(leafroller) পোকা, চঙ্গী পোকা (29০) 
এবং বিভিন্ন রস চোষা পোকা দমনে বিশেষ 
কার্ধকরী। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর পক্ষে এই 
কীট নাশক ওষুধ নিরাপদ নয়। যেখানে ওষুধ 
প্রয়োগ করা হয়, সেখানে প্রয়োগ করার পর 
দশ দিন পর্যন্ত গৃহপালিত পশু-পক্ষীর 
না যাওয়াই ভাল। মৌমাছির উপর 
কুইনালফসের বিষক্রিয়া তীব্র, সেজন্য 
যেখানে মৌমাছির উপস্থিতি আছে বা 
বাঞ্ছনীয়, সেখানে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক 
শেষ প্রয়োগের তিন সপ্তাহ 
পর ফসল তোল! উচিত--তার আগে নয়। 
সাধারণতঃ ইমালসিফায়েড কন্সেনট্রেটরূপে 
এর ব্যবহার হয়। ৃ 
(৭) ক্লোরোপাইরিফন (Chloropyri- 
19১০5), করোবান (0০৮০৮৷), ডাসবান 
(Dursban) 

ক্লোরোপাইরিফস্‌ বিভিন্ন ধরনের গাছের 
ক্ষতিকারক পোকা দমনে বিশেষ কার্যকরী । 
এই কীটনাশক ওষুধ অসংবাহী, অস্তর্বাহী 







(2 নয় ১ 


চারাকে ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত পোকার হাত 
থেকে বাঁচবার ৷ ক্ষমতা ক পারে। 


বাড়ীতে যে পোকা দখ বু St 
এই কীটনাশক ওষুধের ক্রিয়াও বিশেষ 


লক্ষণীয়। গাছের উপর প্রয়োগ করলে 
কার্যকারিতা ছু সপ্তাহ বাভার বেশীও থাকে। ee 


দানা জাতীয় শস্ত যথা ধান, গম, ভুট্টা 


ইত্যাদির ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বেশী দিন 
থাকে । ব্ষিক্রিয়ার দিক থেকে বিচার 
করলে অপেক্ষাকৃত মৃতু বলে ধরা হয়। 


এটি ইমালসিফাঁয়েড কনসেনটরেট 1 হিনানে 

পাঁওয়! যায় । a 
(৮) ইথিয়ন (Ethion), মিট ৫০৫ ( (Mit 5505) 
ইথিয়ন গাছের রস-চোষা মাকড় এবং 
জাব পোকা 
সুপারিশ করা হয়।, এই কীটনাশক ওষুধ 
মুটি চাবে এর কার্যকারিতা! 





কিছু দিন থাকে গাছে প্রয়োগের পর। 5 


সিডি মাঝারি ধরনের। জলে গোলা 
(০৮2৮ powder) শতকরা 


২৫ ভাগ শক্তি বিশিষ্ট এবং ইমালসিফায়েড 
, কন্সেনটরপে বাজারে পাওয়া যায় । 





খং. 


দমনের জন্য ব্যবহারের 





সর্বনাশী কালবোশেখীর চৈতিহাওয়া-ঝড়ে 
চতুর্দিকে গাছেগাছে পলাশ-আগুন ঝরে। টু 
লাল পলাশের আগুন মেখে কিষাণ মেয়েগুলি 
খেলছে খেলা বসস্তেরই রক্ত আবীর হোলি। 
তাদের হাসি উপচে পড়ে ঝম্বামি রোদ, রে 
সোনালী রং বন্যা ছোটায় গমের খেতের 'পরে। ..... 
ছু’দিন বাদেই কাটবে তারা সোনালিকা গম, 
গাইবে গান ফসল তোলার হবে না তায় শ্রম। . ৃ 
সোনালি মাঠ ভরিয়ে দেবে সোনার মাটির গানে 
সোনার আলোক ছড়িয়ে দেবে সবার মনে-প্রাণে i 1 
কালবোশেখীর কিষাণ মেয়ে আসবে নিয়ে সুখ। রি 5 
ভরিয়ে দেবে দিক্দিগন্তে সকল লোকের ০ ॥ রঃ টি 
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কেননা £ 
এক : বেশী সার প্রয়োগের ভয় থাকে না, ফলে বাতি ধহৃহ হয় না। Lo 
ছুইঃ কম সার দেওয়ারও ভয় থাকে না, ফলে কম ফলন পাওয়ার আশংকা ঘর হয় | 

তিন: মাটির দোষ-ক্রুটি সংশোধন করার সুযোগ থাকে। ডি 

আপনার জমির মাটি পরীক্ষার এখনই উপযুক্ত সময়। : 
নিষ্সলিখিত উপায়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করুন 

(১) প্রটের আয়তন অনুযায়ী ১০-১৫টি জায়গার মাটি নিয়ে একটি: নমুনা সং রহ করুন 1 রে 

(২) ধান, গম, সরষে, শাকসন্দী ইত্যাদি চাষের জন্য জমির উপর থেকে ৬" ও আখ, আলু, 

পাট ইত্যাদির জন্য »” গভীরতা পর্যন্ত মাটি নিতে হবে। 

(৩) গাছের আওতা, সারের গর্ত, পুরানো আল, জলাজমি বা সার দেওয়া জমি থেকে নমুনা 

নেওয়া চলবে না। 

(৪) জমিতে ফসল থাকলে দুই সারির মাবাখান থেকে নমুনা নেবেন। 

(৫) প্রতিটি প্রটের বিভিন্ন জায়গা থেকে তোলা মাটি একসঙ্গে ভালভাবে মিলিয়ে ৫০০ 

গ্রাম মাটি নমুনা হিসেবে পাঠান। নমুনা ভিজে থাকলে ছায়ায় শুকিয়ে নেবেন। : 
নমুনার সংগে কি কি তথ্য পাঠাবেন-_ 

(১) কৃষকের নাম ও ঠিকানা (২) নমুনা সংগ্রহের তারিখ (৩) মার ক্রমিক সংখা 
(৪) মৌজার নাম, জে-এল নম্বর ও জমির দাগ নম্বর (৫) কতটা গভীরতা পর্যন্ত মাটি নেওয়া |. 
হয়েছে (৬) জমির অবস্থান (৭) মাটির প্রকার (৮) সেচের সুবিধা 0৯) জল নিকাশের cE 
ব্যবস্থা আছে কি না (১) পূর্ববর্তী ফসলের নাম, সার প্রয়োগের পরিমাণ ও ফলন (১১) কিকি ফি 
ফসলের চাষ কর! হবে । 
পরীক্ষার জন্য কোথায় মাটির নমুনা পাঠাতে পারেন 

(১) ভারত-জার্ান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের দুর্গাপুরে অবস্থিত পরীক্ষাগারে ৷ 

(২) ভারত-বৃটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের দুর্গপুরে ও শিলিগুড়িতে অবস্থিত পরীক্ষাগারে। 177 

(৩) রাজ্য সরকারের কৃষিদপ্তর পরিচালিত টালিগঞ্জ, বৰ্ধমান, ন বিশ ও  মালদহে ' 

অবস্থিত পরীক্ষাগারে। 1 
এছাড়া ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও ভারত-বৃটিশ পার পনি: পর এবং. 
কৃষি দপ্তরের ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষাগারগুলিও মাটি পরীক্ষা করে দেয়। 
মনে রাখবেন 3 মাটি পরীক্ষার জন্তা আপনার কোন খরচ লাগেনা। রা 


 ভাব্রত-জার্মান সাৱ প্ৰশিক্ষণ প্রকল্প 
১২বি, তি? ক্ম্কাতা- -৭০০০৭১ ৪ ফোনঃ 3 ২১-২৬০২-৩৪ 


















 কুচবিহার জেলায় গম চাষ প্রসারের 
সম্ভাবনা খুবই উজ্বল। এখানকার মাটি 
প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মাটির কৈশিক 
জলের প্রাপ্যতা গম চাষের সহায়। মাটির 
গঠন হান্কা। অতি সহজে গম চাষের উপযুক্ত 
. মাটি ১০ই নভেম্বরের মধ্যে তৈরি করা যায়। 
্‌ মাটিতে কৈশিক জলের প্রাপ্যতা এতো 
₹ বেশী যে প্রথম দিকে সেচের প্রয়োজন হয় 
না। এমন কি বিনা সেচেও গম চাষ করা 
সম্ভব । গম বোনার সময় সর্বোচ্চ ও সর্ব- 
নিম্ন উত্তাপ অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। কুচ- 
হার জেলায় ১০-১২ই নভেম্বরের মধ্যে 
বাচ্চ উত্তাপ ২৬-২৮ ডিগ্রী সে্টিগ্রেড ও 
স্বনিয় উত্তাপ ১৫-১৬ ডিগ্রী সেটিগ্রেড-এর 
মধ্যে উঠা নামা করে। এই প্রাকৃতিক 
উত্তাপ গম বোনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। 
. এতোসব সুবিধা থাকা সত্বেও গম 
_ চাষের প্রসারতায় বাঁধা কোথায় ? সামান্য 
রি স্থির চিত্ত চিন্তা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে, 
ছুটি কারণে। 
এস্‌, এম্‌ এস্‌ যাথাভাঙ্গা, কুচবিহার 







₹ গমবী মা 
তব 
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(১) গম চাষে উচ্চ প্রারম্ভিক খরচ, 
উন্নত মানের গমের চখ ও উচ্চ 
মূল্য । 

(২) কুচবিহারে : রক শত নিয্ন 
প্রারস্তিক খরচায় তামাক চাষ । 

এই প্রবন্ধে সমস্ত কারণগুলি আলোচনা 
না করে শুধু কিভাবে চাষী নিজের চেষ্টায় 
গম চাষের উচ্চ প্রারস্তিক খরচ, বীজের 
ছস্প্রাপ্যতা ও উচ্চমূল্য কমাতে পারেন, 
তা আলোচনা করা হলো এবং সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে “নিজের বীজ নিজে রাখ” 
এই মূল মন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেওয়া । যদি তা 
করা যায় তাহলে সমস্যার সমাধান সম্ভব | 

একটা নমুনা সরূপ বলা যায় এক জন 
ছোট চাষী মাত্র ১ বিঘা জমিতে গম চাষ 
করেন। তিনি এই বছর পঞ্চায়েত সমিতির 
মাধ্যমে ৫* শতাংশ ভতুকিতে ১৩৬ টাকায় 
২৪ কেজি গম রাখার জন্য একটি “মেটালিক 
- সিড্‌ বিন্‌” কিনলেন। তিনি ১ বিঘা জমি 
_ থেকে ৪** কেজি গম পেলেন। এই গম 
থেকে তিনি ২৪* কেজি বীজ হিসাবে রাখার 
জন্য আলাদা করে রাখলেন। এই বীজ, 
ভাল করে শুকিয়ে পরে ঠাণ্ডা করে 
এসিড. বিনের” মধ্যে পুরে রাখলেন। তার 
অঙ্গে রাখলেন ছুটি ই. ডি. বি. এম্পল। 
_ শ্সড বিনটি” রাখলেন কাঠের বা বাঁশের 

পাটাতনের উপর। বাকী ১৬ কেজি গম 
২ (ছুই) টাকা দরে বাজারে বিক্রি করে 
প্রয়োজন মেটালেন। পা 

আশ্বিন মাসের শেষে এই গম একদিন 


২৪ 


৩-৪ টা টন ঠাণ্ডা করে “সিড্‌ 
বিনে? পুরে রাখলেন। কাতিক মাসে তিনি 
এই বীজ পরীক্ষা করে দেখলেন ও জানতে 
পারলেন তার বীজের অস্কুরোদগম্‌ ক্ষমতা 

* শতাংশ আছে। পরের বছর তিনি 


নিজে রী নিতে ১ বিঘা জমি বলেন 


তার জন্য বীজ নিলেন ২* কেজি। | 

বাকী ২২০ কেজি গম ৩:৫০ টাকা দরে 
বীজ হিসাবে বিক্রি করে দিলেন। তিনি 
৩৩০ টাক! অতিরিক্ত মুনাফা পেলেন। 
তার মুনাফার টাকা থেকে ১৮৫ টাকা ১ 
বিঘা গম চাষের জন্য সার ও ওষুধ বাবদ 
খরচ করলেন। বাকী টাকা “সিড বিনের' 
দাম ও তার সুদ সহ ১৪৫ টাকা পরিশোধ 
করলেন। 


পরিশেষে এই টুকুই বোঝা যায় যে 
তিনি ১ বছর একটু কষ্ট করে পরের বছর 


মিটিয়ে ফেললেন। EE 
এইভাবে সব চাষী বা অধিকাংশ চাষী 
যদি “নিজের বীজ নিজে রাখ” এই মন্ত্র নিয়ে 
বাস্তবে রূপ দেন তাহলে গম চাষের অনেক 
সমস্যার সমাধান করা যায়। অর্থাৎ উড 


প্রারস্তিক খরচ, বীজের ' দৃম্প্রাপ্যতা ও বীজের 


উচ্চ মূল্য রোধ করা যায়। 

এখন প্রশ্ন হোল কুচবিহার জেলায় 
যেখানে মার্চ মাস থেকে বৃষ্টিপাত * সুরু হয়, 
বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মিঃ মিঃ 
৩০০০ মিঃ মিঃ এবং হাওয়ার আর্দ্রতা -৮৫-৯০ 
গার সেখানে - কি গম বীজ হিসাবে 












রণ করা সম্ভব? তা যে সম্ভব তা 


১৮২-৮৩ সালে গম বীজের প্রাপ্যতা 
উচ্চমূল্য দেখে চিন্তা হয়েছিল বীজ 
খামারের গম, বীজ হিসাবে রাখতে পারা 
যায় কিনা? যদি সম্ভব হয় তাহলে চাষী- 
__ ভায়ের! নিজেদের গম, বীজ রেখে সমস্যার 
সমাধান করতে পাঁরবেন। 
ই মর্মে কৃষি মহকুমা আধিকারিককে 
মৃন্বুরোধ করায় তিনি এগ্রোইপাস্্রিজ 
কর্পোরেশনের কাছে নির্দেশ দিলেন, তিনটি 
মারে তিনটি করে বড় (অর্থাৎ ৬২০ কে-জি. 
বীজ ধরে) “মেটালিক সিভ. বিন” দেওয়ার 
.. জন্ত। যথারীতি যথাসময়ে প্রতিটি খামারে 
.. বীজাধারগুলি এসে পৌছাল। 
সহকারী খামার পরিচালকের সহ- 
যোগিতায় গম ঝাড়ানোর পর ৩1৪ দিন পরপর 
গমগুলি রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হোল। 
রাতে দিয়ে পরীক্ষা করায় যখন গমের দানা 
শব্দ করে ভেঙ্গে মাত্র দু’ টুকরা হয়__তখন 
বোঝা যায় গমের আর্দ্রতা ১* শতাংশের 
_ নিচে ।' এই অবস্থায় কোন পোকা আক্রমন 
সেই দিন গমগুলি ঠাণ্ডা 
























করতে পারে না। 
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করে নিয়ে এ দিনই বীজাধারে পুরে ভাল করে 
ঢাকনা আটকে দেওয়া হোল। ই. ডি. বি. 
এম্প্রের খোজ করে পাওয়া না যাওয়ায় 


'সেল্ফস্ একটি ভিজা তুলার মধ্যে নিয়ে 


ছিদ্র মুক্ত কৌটার মধ্যে করে বীজাধারের . . 
বীজের মাঝ বরাবর রেখে ঢাকনা ভাল করে . 
বন্ধ করে রাখা হোল। আশ্বিন মাসের শেষে 
বীজগুলি একদিন ৩1৪ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে 








নিয়ে পরে ঠাণ্ডা করে পুনরায় বীজাধারে রাখা 


হয়। কান্তিক মাসের মাঝামাঝি সমস্ত 
বীজাধার থেকে নমুনা নিয়ে মালদায় 


পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। 


এর আগে সথনীর বহি নিযে 


পরীক্ষা করে দেখা যায় প্রায় সমস্ত “মেটালিক্‌ 


সিড. বিনের বীজের অনুরোধের ও ক্ষমতা 5 


৮৫-৯৫ শতাংশ রয়েছে। 


সুতরাং এটি পরিক্ষিত হোল যে 
কুচবিহারেও গমের বীজ সংরক্ষণ করা সম্ভব 1 


আরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে 
স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে চাঁষীদের 
মধ্যে “মেটালিক্‌ সিড বিন্‌” ৫০ শতাংশ 
অনুদানে পৌছে দেওয়া হবে এবং “নিজের 
বীজ নিজে রাখ” এই মূল মন্ত্র চাষীদের মধ্যে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। 





২৫ 








কান্তিপদ্দ ঘোষ 


নিব্ড়ি চাষ, সেচের স্থুযোগ বৃদ্ধি, 
অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার ও উন্নত 


_. চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে খাগ্যোৎপাদন 


যথেষ্ট বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সংগতি রাখতে হলে নিবিড় চাষ ছাড়া 
গতিও নেই। কিন্ত এই খাগ্ঠোৎপাদনের 
ফলে জমি থেকে প্রতিনিয়ত যে বিপুল 
পরিমাণ উদ্ভিদ খান্য অপসারিত হচ্ছে সেই 
__ অনুপাতে জমিতে সার প্রয়োগ হচ্ছে না। 


-_ দেশে রাসায়নিক সারের যা উৎপাদন তাতে 


করে শুধুমাত্র রাসায়নিক সারের মাধ্যমে 
মাটির অপসারিত উদ্ভিদ খাদ্য ফিরিয়ে দেওয়া 


_. সম্ভব নয়। জমির উর্বরতা বজায় রাখতে 


হলে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার সুষম 
মাত্রায় প্রয়োগ করা একান্তই প্রয়োজন। 
বর্তমানে রাসায়নিক সার বিশেষ করে যেটি 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ খাছ সেই নাইট্রো- 


i ৰ টি সারের ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা 


জেলা নারি ত্য সামিকারিক, হুগলী ৷ 


২৬ 


ভাঁড়ারে টান পড়ায় এ তেল থেকে তৈরী 
নাইট্রোজেন সারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে 
বাড়ছে। 


বা প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের স্থষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের এই 
উষ্ণ আবহাওয়ায় রাসায়নিক নাইস্রোজেনের 
অপচয়ের মাত্রাও বেশী। 


অন্যদিকে রাসায়নিক সারের বিকল্প - 


হিসাবে না হলেও আরও বেশী করে জৈব 
সার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ- 
ভাবে অনুভব করা হচ্ছে। জমির গুণগত 


মান, ঠিক রেখে উৎপাদন বজায় রাখতে 


হলে রাসায়নিক সারের সঙ্গে যথেষ্ট মাত্রায় 

জৈব সার প্রয়োগ কর! একান্তই প্রয়োজন । 
এর ফলে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা 
স্বাভাবিক থাকে এবং উৎপাদিত ফসলের 


রাসায়নিক সারের ব্যবহারের 
ফলে মাটির গুণগত মান নষ্ট হতে পারে. 
























রাজ্যে অধিক ফলনশীল জাতগুলির 
করার ফলে ধানের ফলন যথেষ্ট 
এগুলির ফলন সার প্রয়োগের 
নির্ভরশীল। রাজ্যে যে পরিমাণ 
চাষ হয়ে থাকে, তার শতকরা 
ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা আবাদ 
চরে থাঁকেন। কিন্তু রাসায়নিক সার- 
Jj চড়া হওয়ার ফলে এই অসংখ্য 
[ম্তিক কৃষক অধিক ফলনশীল 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। 
দেশী জাতের আমন ধানে 
য়োগ আদৌ না করা বা অল্প মাত্রায় 
ফলে সেগুলির ফলনও বেশ 
সুতরাং বিশেষ করে নাইট্রোজেন 
কোন সহজলভ্য ও প্রাকৃতিক উৎস 
জে বের করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে । 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
মাদের উৎপাদন প্রধানতঃ জৈবসা'র 
সারের উৎপাদন সময় সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য 
ওয়ার দরুণ অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় জৈব- 
বারের সংরক্ষণ না করে সহজপ্রাপ্য ও 
সস্তা রাসায়নিক সার ব্যবহারে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়লেন। ফলে আমাদের জমিতে 
প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে 
গেছে_যার ফলে ভৌত গঠন, উর্বরতা ও 
ৎপাঁদন বজায় রাখার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। 
আজকের এই পরিস্থিতিতে উৎপাদন না 
কমিয়ে অল্প খরচে ও সহজ পদ্ধতিতে জমিতে 
_জৈবসার প্রয়োগ করে রাসায়নিক সারের 


২৭ 





বসুন্ধরা ? ফাল্গুন ১৩৯০ 


যেটুকু খরচ বাঁচান যাবে, তা কৃষক সমাজ 
ও দেশ উভয়ের পক্ষেই লাভজনক । তাই 
বিভিন্ন জৈরসারের উৎপাদন, উৎকর্ষ ও 
ব্যবহার বাড়ানোর সাথে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা 
করে চলেছেন কি করে প্রকৃতির মুক্ত 
নাইট্রোজেনকে জমিতে উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের প্রচেষ্টায় 
খুব কম খরচে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস 
হল ধানের জমির নীল সবুজ শ্যাওলা । 
জল থাকে এ রকম ধানের জমিতে 
নীল সবুজ শ্যাওলা স্বাভাবিক ভাবেই 
প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং বাতাসের 
মুক্ত নাইট্রোজেন ধানজমিতে আবদ্ধ করে 
ফসলকে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন 
যোগায়। এক ক্যালরি খাগ্শক্তি তৈরী 
করতে ৬-৭ ক্যালরি জ্বালানি শক্তি খরচ 
হয়। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির মোদ্দা কথা 
হল, যা আমাদের মত উন্নতশীল দেশের পক্ষে 
বহন করা খুবই কষ্টকর এমন ধরনের শক্তির 
অপচয় বন্ধ করা । কিন্তু নীল সবুজ শ্যাওলা! 
বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার জন্য 
প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাড় করে নেয় সালোক- 
সংগ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে। জমিতে 
প্রয়োগ করা রাসায়নিক নাইট্রোজেনের 
৫০-৭৫% ডিনাইট্রিফিকেশন বা চৌয়ানোর 
মাধ্যমে অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
কিন্তু নীল সবুজ শ্যাওলার মাধ্যমে জমিতে 
আবদ্ধ নাইট্রোজেন ধীরে ধীরে নিঃস্থত হয় 
বলে এই ধরনের অপচয়ের আশংকা কম। 
এই শ্যাওলার মাধ্যমে প্রতি মরস্থমে এক 


ধানের ফলনও বাড়ানো গেছে। যেখ 
_ জমিতে সুপারিশ করা মাত্রায় ফসফেট ও 






হেক্টর জমিতে ২৫-৩০ - কি নাইট্রোজেন 
যুক্ত হয়। যার ফলে -আমরা রাসায়নিক 


সারের খরচ অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ কমাতে . 


পারি। নাইট্রোজেন ছাড়াও এই শ্যাওলার 
মাধ্যমে হেক্টরে ১০-১৫ টন ভিজে জৈব পদার্থ 
পাওয়া যায় যা মাটির ভৌত গঠনের উন্নতি 
করে এবং পরোক্ষভাবে মাটির রাসায়নিক 
ধর্মের পরিবর্তনের মাধ্যমে ফসফেটের লভ্যতা 
এবং লোহা ও ম্যাংগানিজের দ্রবণীয়তা 
বাড়ায়। এ ছাড়াও নীল সবুজ শ্যাওলা 
অক্সিন, ভিটামিন-বি১২, এযাসকরবিক 
গ্যাসিড প্রভৃতি হর্মোনজাতীয় বস্তু নিঃসরণ 
করে, যেগুলি ধানের চারার বিপাক ক্রিয়া 
বাড়ায় ও গাছের বৃদ্ধি তরান্বিত করে । এক 
কথায় এই শ্যাওলা ধানের পরিমাণগত, ও 
গুণগত উভয় প্রকার উন্নতিই ঘটায়। 

_ নীল সবুজ শ্যাওলার সম্ভাবনা বিবেচনা 
করে রাজ্য কৃষি বিভাগ গত কয়েক বছর 


: | _ ধরে কৃষকের জমিতে শ্যাওলা সার প্রয়োগের 
উপর কিছু কিছু প্রদর্শনী চাষ করছেন। 


_খরিফ ও বোরো মরন্থুমের এই রকম ৬৪টি 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ফলন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
এই শ্যাওল! সার প্রয়োগের ফলে শুধু যে 
রাসায়নিক নাইট্রোজেন: সারের খরচ 
বাঁচানো সম্ভব হয়েছে তাই নয়, হেক্টর পিছু 
যেখানে 


__ পটাশ প্রয়োগ করে হেক্টর পিছু ধানের ফলন 


ৃ পাওয়া গেছে ২৮৯০ কেজি, সেখানে ফসফেট 


ও পটাশের সাথে শ্যাওলা সার প্রয়োগ করে 





সুপারিশ করা মাত্রায় যেখানে নাইট্রোজেন, 


শতকরা ১২৩ ও ৮২ ভাগ । 


মাত্র ছ’ টাকা । 








ফলন পাওয়া গেছে ৩১৫৬ কেজি। আবার ' 
ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগ করে হেক্টর পিছু | 
ধান হয়েছে ৩৯২২ কেজি, সেখানে নাইট্রো- , 
জেন, ফসফেট ও পটাশের সাথে শ্যাওলা , 
সার ব্যবহার করে হেক্টরে ৪২৪৫ কেজি + 
ফলন পাওয়া গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে: 
উভয় ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ; 
উভয় ক্ষেত্রেই 
হেক্টর পিছু ১২৫ কেজি হারে নীল সবুজ 
শ্যাওলা সার প্রয়োগ করা হয়, যার খরচ এ 
আবার অন্ত দিকে দেখা : 
গেছে বলাগড় ব্লক বীজ খামারে পর পর 
পাচ মরম্্রমে নীল সবুজ শ্যাওলা সার 
প্রয়োগের পর মাটির পি-এইচ ৭'৪ থেকে 
৭৯, নাইট্রোজেন *১২% থেকে *১৯% 4 
এবং জৈব কার্বন ০'৬২% থেকে ১৭৪%-এ | 
দাড়িয়েছে। ূ 

১৯৮৩র খরিফ মরন্থুম থেকে হুগলী 
জেলার ৩টি বীজ খামারে নীল সবুজ শ্যাওল! 
সার পরিবর্ধন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কিছু; 
কিছু কৃষকের জমিতে প্রদর্শনী চাষও করা 
হয়। পাওুয়া ব্লকের ইলছোবা গ্রামের প্রমথ 
নাথ মিত্র হলেন এইরকম একজন প্রদর্শক 
কৃষক ৷ স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক 
সুকুমার রাউত ও. কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক 
প্রভাত মুখর. তত্বাবধানে তাঁর ৩৩৩৮ 
দাগের জমিটির ২ শতক অংশে (প্রযুক্ত জমি 
বা Treated plot) শ্যাওলা সার প্রয়োগ করা 
হয়। এর পাশে ২ শতক জমিতে (নিয়ন্ত্রিত 


Lr 























Controlled 2০) শ্রীমিত্র নিজের মত 
করেন। উভয় জমিতেই ৮০ কেজি করে 


৬্শে শআাবণ উভয় জমিতে 
রোয়া করা হয়। ৮ই 
থবাবু নিয়ন্ত্রিত অংশে চাপান সার 
* গ্রাম খোল, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া 


ৃ টি প্রতিবেশী কৃষকদের 


দেখা গেল। ২৫শে কাণ্তিক ধান কাটা হয়। 
₹ নিয়ন্ত্রিত ২ শতক জমিতে ৮৩ আঁটি খড় আর 


ছাড়া আর কোন প্রাথমিক সার. 


ৃ কিছুদিন পর থেকে প্রযুক্ত 
তে দলাদলা শীল সবুজ শ্যাওলা ভাসতে 


ক একরে ৫ কেজি নীল সবুজ শৈবাল সার যদি প্রয়োগ করা হয়, তাতে দশ : 
বার কেছি? দিয়াৰ নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। ৫ ৫ কেজি নীল টা শৈবাল 





ব্রা £ ফাল্গুন 


১৩৯০ 


২১ কেজি ধান পাওয়া গেল অর্থাৎ হেষ্টর 


পিছু ধানের ফলন হ’ল ২৫৯৩ কেজি। প্রযুক্ত 
জমিতে ৮১ আঁটি খড় থেকে : ২৪ কেজি ধান 


পাওয়া যায় অর্থাৎ হেক্টরে ২৯৬৪ কেজি। 


প্রযুক্ত জমির কিছুটায় বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণই জাটির সংখ্যা কম হওয়ার 
কারণ বলে প্রমথবাবু মনে করেন। যাই" 
হোক প্রযুক্ত জমিতে ৩ কেজি অর্থাৎ হেক্টরে 


৩৭০ কেজি বা শতকরা ১৪ ভাগ বেশী ফলন ' 


পাওয়া গেছে। যদিও এর জন্য কোন রকম 
রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা 
হয় নি। নীল সবুজ শ্যাওলাই এই ফলন 
বৃদ্ধির কারণ বলে প্রমথবাবুর নিজেরও দৃঢ় 
ধারণা হয়েছে। তিনি এবং তার প্রতিবেশী 
কৃষকেরা আগামী মরমুমে ব্যাপক হারে 
শ্যাওলা সার ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। 














জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল ঃ 


১ [ প্রকাশ-স্থান 
২। প্রকাশ-কাল 
_৩৷ মুদ্রাকরের নাম 


জাতি 
১ ঠিকানা 
৪ । প্রকাশকের নাম 
জাতি 
৫1. প্রধান সম্পাদকের নাম 
র্ তি 





বেলী রর বজিবেশন নি্নমাবলীর ( S৮৫৬) ১ 





ধারা অনুযায়ী নিয়লিবিত রব 





৩২, আচাৰ্য রি রোড, কলিকাতা-৯ 
মাসিক 


= শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন ) 


৩২, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 


- কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ 


মহাকরণ, কলিকাতা-১ 
শ্রীবিষুপদ মণ্ডল 
ভারতীয় 

মহাকরণ, কলিকাতা- টি 


ট্রি পদ মণ্ডল, নি ঘোষণা করিতেছি: যে উপরোজ থ্যগুলি আমার 


ন ও বিহার সত্য I 





৯ ৰাৱ jas বসুন্ধরা 











প্রাক-খরিফের 


নবেন তা জাত ও জমির অবস্থান 


নিদিষ্ট সময়ের আগে পাট বৃনলে 
অসময়ে ফুল এসে যেতে পারে; তাই 
্ বিভিন্ন সময়ে বুনবার জন্য সুপারিশ করা 
_জাতগুলি সম্বন্ধে বিশেষ যত্র নিন। 


যুগ 
এ মাসেও মুগ বোনা যায়। মুগের 


উমম 


ত জাত-_ুগ-বি ১, বি-৯০৫, টি-৪৪ এবং - 
। লাল ও কীকুরে মাটিতে টি-৪৪ 


৩১ 









জাতের ফলন ভাল পাওয়া যায়। বোনার 
আগে বীজ শোধন করে নিন। 


ফাল্গুনে বোনা আউশের এখন Wt es 
করুন। 2 
গম 
পেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে নিন। 
কাটতে দেরী হলে ফসলের ক্ষতি হতে “" 
পারে। আগামী মরস্থমে বোনার জন্ত 
JED nes KE 


তিল ও চিনা বাদামের ক্ষেত টা 
পরিচর্যা করুন। আখ ও সবজি ক্ষেতে সেচ. 
দিন এবং প্রয়োজনমত রোগ-পোকা দরের: 
ব্যবস্থা নিন। | রি 
আনারস ক্ষেতে সার দিন অঃ ডিও 
ফল বাগানের পরিচর্যা করুন। টি 











| সন: সেচ-অঞ্চলে বাড়তি ফসল 


হিসাবে শ্রীগ্মের মুগ চাষের পক্ষে ভাল। 


কারণ এই মুগ টোরিয়া, আলু, বালি এবং 
আখের সঙ্গে আবর্তন ফসল হিসাবে চাষ 
করা যায়। পাঞ্জাবের কৃষিবিজ্ঞানীরা বলেন, 


এই পম উজ তাপমাতার ক সুগের 
ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ খুবই কম 


হয়।, 
মার্চ থেকে এপ্রিলে এই মুগ বোনার 


_ উপযুক্ত সময়। উন্নত জাতের মুগ জি-৬৫. 


"এবং এস, এম্‌, এল-৩২ গ্রীষ্মের মুগ হিসাবে 





হয় একর প্রতি ৪৫০ কেজি এবং ্ এম) রা 
এল-৩২ জাতের মুগ, জি-৬৫ থেকে একর .. 





প্রতি প্রায় শতকরা ১* ভাগ বেশী ফলন 
মারছে বোনা ফসলে তিন-চার বার 
সেচের দরকার হয় এবং এপ্রিলে বোনা / fc 
ফসলে দরকার হয় ৪--৬ বার সেচ । বোনার / / 
সময় ক্ষেতে অল্প মাত্রায় নাইট্রোজেন দিলে? 
ফলন ভাল হয়। সুতরাং বীজ লে 
প্রয়োজনীয় পরিমান সার দিলে ভাল ফলন : 
তোলা সম্ভব-হয়। ৷ 

[ফাৰ্ম ইন্্‌ক্রমেদন্‌ ইউনিটের সৌজন্যে]; 





গ্রাহকদের প্রতি আবেদন 


_ শর” পত্রিকার ১৩৯০ সালের চীদার রি, 


শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে, নতুন বছরের 





রর দের গ্রাহক হতে অনুরে ধ করা হচ্ছে। চীদার টকা ৰব | oe 
অধিকর্তা, পশ্চিমবদ সপে মহাকরণ, কলিকাতা 5 


হবে। 






































পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ রুমি বিষয়ক পরিকঘনার তথা, গবেষণার ফলাফল সমন্ধে ভাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ 
হোটটগঞ্জ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কুষি সম্পকীয় টা 


নীতি, প্রক-পরিচিতি ও কাজের অগ্রঙ্গতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিঙ্খণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, ক্কুষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্তপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহপ্থযবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃথ্িতিত্তিক কুটির ও ক্ষ_দ্রশিল্প, প্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমূলয £ কেবল নিশ্নবর্িত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রকাশিত হবার পর) নিনলিখিত হারে 

সম্মানমূল) দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 

(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাক।, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোষটপপ্জ £ ৪০ টাকা, (ও) কবিতা প্রেরুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

| বচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 

পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 





গ্রাহক হবার লিয়ঞ্গ 2 যে কোন খাসে বসুগ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈ পর্যন্ত 
এক বহুয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা ৷ অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক টাদার হার ৩:০০ টাকা । চাদার টাক! “রুষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাক্কিত (ক্রুসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক বস্জ্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড. কজিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে। 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জনয এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪4 কভার) $ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) 2 ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্টা 3 ৩০০ টাকা” সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বাৰিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অশ্ব প্রদেয় সোট মুজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছারা স্বীবুন্ত 
এজেশসীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 
স্হা একটি কুৰি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
‘প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবন্ধ/ত্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিক্তাপন দিতে পারেন । 





কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এক্েম্সী তালিকাতুক্ত করা হয় । ১০০ কলি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেস্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেস্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূলোর টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অশ্রিম আদায় দিতে হয়) 








নানান সামগ্রী যোগান ডে এগিয়ে . এসেছে 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্যাগ্রোইগ্াফ্ীজ কর্গোরেধন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন : 
১। উন্নত মানের বীজ ১। জেট ইন্টারন্যাশনাল এট কোর ঢু 
ট্র { 


২। রাসায়নিক সার হি 
El ৩। 


BI 
স্জ্রেয়ার (Sprayer) 


81 রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ 


ৰ 1 টি (Thresher) 
নন লব কট ৬। হস্তচালিত ছইলহো/নীড্‌ উইভার/ 
টি “তিল ১ সীভ্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইন্যাদি। 


ই, 


| (ক) কুচবিহারের দিনইাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর | 
খানা স্থাপন করেছে-- যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে সী [নর 


5. খে) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
ৃ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান র্‌ | 
শদ দ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 2 | 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এযাগ্রে সী 
কর্পোরেশন লিমিটেড 


রর (একটি সরকারী সংস্থা) 
২৩বি, নেতাজী হার রোড Co তল ১. কলিকাতা qe ক 
: টেলিফোন : ২২- ২৩১৪: 





৫1 এবেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থেশার | 


